ভক্তিযোগ। 


(উত্তমরূপে সংশোধিত । 


স্বামী বিবেকানন্দ। 





পঞ্চ সংঙ্করত 


শাণণ, ১৩১৮ 
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কলিকাতী, 


১২, ১৩ নং গোপালচন্ত্র নিয়োগীর লেন. 
উদ্বোধন কাধ্যালয় 
হইতে ব্রহ্মচারী কপিল কর্তৃক প্রকাশিত 
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ণালকা তা, 

,১« নং বা সীট, 
“নববিভার্ক র যন্ত্রে+। 
লগে(পাল৮প্র নিয়োগ! 

খরা মুদ্দিত । 


অন্থবাদাকের নিবেদন । 


এই চতুর্থ সংস্করণে মলগ্রন্ের বিভিন্ন সংস্করণের মভিত মিলাইয়া 
অনুবাদক কর্তৃক অন্থবাদ আগ্ঘোপাস্ত যথাঙ্াধা সংশোধিত হইয়াছে । 
বিশেষতঃ, ইহার অন্তর্গত সংস্কত উদ্ধতাংশগুলি ৪ উহাদের অন্তবাদ 
মূল সংস্কৃতগ্রস্থসমূৃহের সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া দেওয়"ত পুর্বে 
অনিবার্ধ্যরূপে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ রহিয়! গিয়াছিল, তাভা বাধ হয় 
এবার আর থাকিবে না। ভাষাও অপেক্ষাকৃত উত্তম করিবার চেষ্টা 
করা হইয়াছে এবং কয়েকটা নৃতন পাদটাকাও সংযোজিত হইয়'ডে। 
এই সকল কারণে পূর্ব পূর্ব্ব সংস্করণের সহিত ইহার কিছু কছু পার্থকা 
লক্ষিত হইবে। এক্ষণে এই সংস্করণের দ্বারা স্বমীজিব খথণগতাৰ 
পাঠকবর্ণের বুঝিবার অধিকতর সাাযা হইয়া থার্কিলেই অনুবাদক 
মাপনাকে সফলপরিশ্রম জ্ঞান করিবেন ' 


১৫ই আযাড় | 


১৩১৭। 0 


সূচীপত্র । 


বিষয় | 
তক্তির লক্ষণ 
ঈশ্বরের স্বরূপ 
্রত্যক্ষান্তৃতিই ধর 
গুরুর প্রয়োজনীম্বতা 
গুরু ও শিষ্ের লক্ষণ 
অবতার 
মন্ত্র রর 
প্রতীক ও প্রতিমা উপাসনা 
ইষ্টনিষ্ঠ! 
ভক্তির সাধন 
পবাতক্কি-তাগ 
ভাক্তের বৈরাগা প্রেম প্রশ্ুত 


তক্তিযোগের স্বাভাবিকতা ও উহার রহসা 


ভক্কির অবস্থাভেদ 

সার্বজনীন প্রেম 

পরাবিগ্তা ও পরাভক্কতি এক 

প্রেম ত্রিকোণাত্মক 

প্রেমের ভগবানের প্রমাণ তিনিই 
মানবীয় ভাষায় ভগবৎপ্রেমের ব্ণন' 
উপসংহার 


হস্জঞ্ী রাহা গজ 


পৃঠা 


১৩ 


২৪ 
২৮ 


৪২ 
৪৮ 
৫২ 
৫৭ 
৩২ 
৭১ 
৭৬ 
৮৩ 


০৮ 


“স তন্ময়ো হামৃত ঈশসংস্থো 
ভু ঈর্ববগে। ভুবনস্যাস্য গোপ্ত। | 
য ঈশেহস্ত জগতে। নিত্যমেব 
নান্যো হেতুবিদাতে ঈশনায় ॥ 
যো ব্রঙ্ষাণং বিদধাতি পুর্ববং 
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তশ্যৈ 
তং হ দেবমাত্াবুদ্ধিপ্রকাশং 
ুমুক্ষুর্বে শরণমহং গ্রপদো ॥৮ 


তিনি জগন্মার, অমর, নিয়ন্তূরূপে অবস্থিত, জ্ঞাতা, সর্বব্যাপী, 
এই জগতের পালয়িতা। তিনি অনন্তকাল জগত শাসন 
করিতেছেন, এই জগত-শাসনের অন্য ভেতু কেহ নাই । 


যিনি আদিতে ব্রন্গাকে স্থষ্টি করিয়াছিলেন, ও পরে তাহাকে 
বেদ প্রদান করিয়াছিলেন, মোক্ষলাভেচ্ছায় মামি সেই দেবের 
শরণ লইলাম, যাহার প্রকাশে বুদ্ধিকে শাত্মাভিমুখী করিয়। দেয় । 
--শ্বেতাশধতর উপনিষদ্‌, ৬ষ্ঠ অধায়, ১৭, ১৮ শ্রোক। 
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ভ্ভ্িন্মোগ ? 


১. 


ভক্তির লক্ষণ । 


চপ ০২ ০৯ আিিজসপা শা পা? পে 


অকপট ভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ : প্রীতি ইনার 
আদি, 'মধ্য ও সমাপ্তি। মুহ্র্স্থায়ী ভগবৎ-প্রেমোন্মন্ত তাও 
শাশ্বতী মুক্তির প্রসূতি । নারদ তদীয় ভক্তিসুত্রে বলিয়াছেন, 
“ভগবানে পরম প্রমই ভক্তি ।” “জীব এতল্লাভে সর্ববভূতে 
প্রেমবান্‌ ও ঘ্বণাশুন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তুষ্টিলাভ করে |” 
“এই প্রেমের দ্বারা কোন কাম্যবস্ত লাভ হইতে পারে না, 
কারণ, বিষয়বাসনা থাকিতে এই প্রেমের উদয়ই হয় না।” 
“ভক্তি__কর্্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠতরা”, কারণ, সাধা- 
বিশেষই উহাদের লক্ষ্য, কিন্তু “ভক্তি স্বরংই সাধ্য ও সাধন- 
স্বরূপা” 1% 
* শুঁসা কশ্মৈ পরমপ্রেমরূপা। 
নারদ-সত্র--১ম অন্ুবাক, ২য় সুত্র । 
ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ। 


চর 


এ --২য় অনুবাক, ৭ম সুত্র। 
ও সা তু কন্মজ্ঞানযোগেভ্যো২প্যধিকতরা 1 ত্র, ৪র্থ অং, ২৫্ুত্র। 


২২ ০৯ 


ও স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ । এ, এ, ৩০ সুত্র | 


৪ . ভক্তিযোগ ।' 


ক্ষপীক্ি পানি ১ আ্ণী ৩ পি বা পাতি পিছ পা? 


অম্মদদেশীয় সক সকল ল মহাপুরুষই ভক্তিতবের আলোচনা করিয়া- 
ছেন। শাণ্ডিল্য নারদাদি ভক্তিতব্ের বিশেষ ব্যাখ্যাতাগণকে 
ছাড়িয়া দিলেও, স্প্টতঃ জ্ঞানমার্গসমথনকারী ব্যাসসূত্রভাষ্যকার 
মহাপণ্ডিতগণও, ভক্তিসন্বন্ধে অনেক ইঞঙ্জিত করিয়াছেন। সমুদয় 
না হউক, অধিকাংশ সুত্রগুলিই শুক্ষ জ্ঞানসূচক অর্থে ব্যাখ্যা 
করিবার আগ্রহ ভাষ্যকারগণের থাকিলেও, সুত্রগুলির, বিশেষতঃ 
উপাসনা-কাণ্ডের সূত্রগুলির, অর্থ নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান 
করিলে, সহজে তাহাদের এরূপ যথেচ্ছ নাখ্া! চলিতে পারে না। 

সাধারণতঃ লোকের সংস্কার_জ্ঞান ও ভক্তি অতিশয় পৃথক্‌ 
বস্তু; বাস্তবিক তাহা নহে। পরে বুঝিব, জ্ঞান ও ভক্তি 
শেষে কেমন একই লক্ষ্যস্থলে লইয়া যায়। রাজযোগের লক্ষ্যও 
তাহাই । অনবহিত বাক্তিগণের চক্ষে ধুলিপ্রক্ষেপের উদ্দেশ্যে 
না হইয়া (জুয়াচোর ও গুপ্তবিদ্যার নামে ছলনাকারীদের হস্তে 
পড়িলে, উহা৷ এরূপই দীড়ায় ) মুক্তিলাভোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে, 
উহাও সেই একই লক্ষ্যে পঁছছিরা দেয়। 

ভক্তিযোগে এক বিশেধ স্বিধা__উহা! আমাদের চরম লক্ষ্য 
ঈশ্বরে পঁহুছিবার, অতি সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা । কিন্তু উহাতে 
বিশেষ বিপদাশঙ্কা এই য, নিন্নস্তরের ভক্তি অনেক সময়ে ভয়ানক 
গৌঁড়ামীর আকার ধারণ করে। হিন্দু, মুসলমান বা শ্রীষধর্শ্মা 
্তরবর্তী গৌড়ার দল, এই নিন্স্তরের ভক্তিসাধকগণের ভিতরই 
প্রায় অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। যে ইফ্ট-নিষ্ঠা ব্যতীত 
প্রকৃত প্রেমের উৎপত্তিই অসম্ভব, অনেক সময়ে তাহা আবার 


িশ্াসটি ১ তাকী সাপ সা পাস পি এ ৬ সস 


ভক্তির লক্ষণ । € 


অন্ত সমুদয় মতের উপর তীব্র আক্রমণ ও দোষারোপেরও কারণ। 
সকল ধন্ধের ও সকল দেশের দুর্ববলাধিকারী, অবিকশি তমস্তিক্ষ 
পুরুষগণেরই তাহাদের আদর্শ সত্যকে ভালবাসিবার একমাত্র 
উপায় আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সেই উপার এই-_-অপর 
সমুদয় আদর্শে ঘ্ণাপোষণ করা । নিজ ঈশ্বরাদর্শে, নিজ ধন্মাদর্শে 
একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ, অন্য কোনও আদর্শের বিষয় শুনিলে 
কেন নুনাবিধ গৌড়ামী করিয়া চীৎকার করিতে গাকে, তাহার 
কারণ ইহা হইতেই বুঝা যায় । এরূপ প্রেম যেন--প্রভূর বিষয়ে 
অপরের হস্তক্ষেপ নিবারণের কুক্কুরন্লভ সহজ প্রবুন্তিশ্বরূপ । 
তবে প্রভেদ এই. কুক্করের এই সহজ প্রবৃস্তি মানবযুক্তি হইাতে 
শ্রেষ্ঠতর--প্রভূ, যে বেশধারা হইঘ্বা, তাহার সম্মুখে আসন না 
কেন, কুকুর তাহাকে কখনও শত্রু বলিয়া ভ্রমে পড়ে না। গোঁড়া 
আবার সমুদয় বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলে । ব্যক্তিগত বিষয়ে 
তাহার এত অধিক দৃষ্টি যে, কোন বাক্তি কি বলে, তাহা সত কি 
মিথ্যা, তাহার মতে তাহা দেখিবার কিছু প্রয়োজন নাই, কিন্ত্ত কে 
উহা বলিতেছে, সেই বিষয়েই তাহার বিশেষ দৃষ্টি। যে লোক নিজ 
সম্প্রদায়ের নিজের সহিত একমত ব্যক্তিগণের উপর দয়াশীল, 
ন্যায়পর ও প্রেমযুক্ত, সেই দেখিবে, নিজ সম্প্রদায়ের বভিভূ'ত 
ধলোকগুলির প্রতি না করিতে পারে, এমন কাযাই নাই। 
তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিন্সস্তরেই আছে_-এই 
অবস্থার নাম গৌণী। উহা একটু পরিপক হইয়া পরাস্তক্তি রূপে 
পরিণত হইলে আর এরূপ ভয়ানক গৌঁড়ামী আসিবার আশঙ্কা 


৬ তক্তিযোগ 


থাকে না। এই পরাভক্তিতে অভিভত ব্যক্তি, প্ররেমস্বরূপ 
ভগবানের এত নিকটে পৌচছিয়াছেন যে, তিনি আর অপরের প্রতি 
গ্বণা-ভাব বিস্তারের যন্ত্রস্থরূপ হইতে পারেন ন|। 

এই জীবনেই সকলেই যে সামঞ্জস্যের সহিত চরিব্রগঠন 
করিবে, তাহা সম্ভব নহে ; তবে আমরা জানি, যে চরিত্রে জ্গান 
ভক্তি ও যোগ সমভাবে বিরাজমান, “সই চরিত্রই সর্বাপেক্ষা 
উচ্চদরের । পাখীর উড়িতে তিনটা জিনিষের আবশ্যক্- ছুটা 
পক্ষ ও চালাইবার হাঁলম্বরূপ একটা পুচ্ছ ৷ জ্ঞান ও ভক্তি দুইটা 
পক্ষ, যোগ উহাদের সামগ্ডসা রাখিবার জন্য পুচ্ছস্বরূপ। ধষীহারা 
এই তিনরূপ সাধন প্রণালী একসঙলে, সামগ্তস্তের সহিত অনুষ্ঠান 
করিতে না পারিরা, ভক্তিই একমাত্র পথস্বরূপ বলিয়া এ্রভণ 
করেন, ভীভাদের পক্ষে এটী সর্ববদ! স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাহ্য 
অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে অত্যা- 
বশ্যকীয় হইলেও, ভগবানের প্রতি প্রগাঢ প্রেম জন্মাহয়া দেওয়া 
ব্যতীত তাহাদের অন্য কোনরূপ উপযোগিতা নাই । 

জ্তানমার্গ ও ভক্তিম।গেঁর উপদেষ্টাগণের ভিতর একটু সামান্য 
মতভেদ আছে, যদিচ উভয়েই ভক্তির প্রভাবে বিশ্বাসী | জ্জানীরা 
ভক্তিকে মুক্তর উপার মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু ভক্তের! 
উন্তাকে উপায় ও উদ্দেশ্য উভয়ই বলিয়া গাকেন। আমার বোধ 
হয়, এ প্রভেদ কেবল নামমাত্র । প্রকৃত পক্ষে, ভক্তিকে সাধন- 
স্বরূপ ধরিলে নিন্মস্তরের উপাসনামাত্র বুঝায় । আর এই নিম্ন 
স্তরের উপাসনাই একটু অগ্রসর হইলে, উচ্চস্তরের ভক্তির সহিত 


ভক্তির» লক্ষণ । . ৭ 


্াস্পিপা তত পি ৯০৯৯ 


অভেদভাব ধারক করে। সকলেই চির হয়, যেন নপিজ নিজ 
সাধনপ্রণালীর উপর ঝোঁক দিয়া গাকেন। "পুর্ণ তক্তির উদয়ে, 
প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত হইলেও আসিবেই আসিবে, আর পুর্ণ জ্ঞানের 
সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভেদ,” এ সত্য ভাঁভারা যেন ভুলিয়া যান। 

এইটা মনে রাখিয়া, এ বিষয়ে পুজনীয় বেদান্তভাম্যকারের! কি 
বলেন, দেখা যাউক । “আবৃর্তিরসকুত্বপাদেশাৎ্ এই সূত্র ব্যাখ্যা 
করিত গিয়। ভগবান্‌ শঙ্কর বলেন,_-দলোকে এইরূপ বলিয়া 
থাকে,._-অমুক গুরুর ভক্ত, অমুক রাজার ভক্ত | যে' গুরুর বা 
রাজার নিদেশানুবন্তী 5য়, ও সেই নিদেশানুবন্টনকেই একমাত্র 
লক্ষ্য রাখিয়। কার্ধ্য করে, ঠাহাকেই এরূপ বলিয়া পাকে । আরও 
এইরূপ লোকে বলিয়া গাকে,.--পতিপ্রাণা স্ত্রী বিদেশগত পতির 
ধ্যান করিতেছে ॥” এখানেও একরূপ সাগ্রভ, অবিচ্ছিন্ন: ম্মৃতিই 
লক্ষিত হইয়াছে |" শঙ্করের মতে ইহাই ভক্তি ।% 

আবার ভগবান্‌ রামানুজ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, সূত্রের 
ব্যাখায় বলিয়াছেন, 

“এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার 
ন্যায় প্রবাহিত ধ্যয় বস্কর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান। 'যখন 
এইরূপ ভগবত-স্মৃতির অবস্থা লব্ধ হয়, তখন সকল বন্ধন নাশ 


তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে রাজানমুপান্ত ইতি চ বস্তাৎপর্যেণ 
গুর্ববাদীননুবর্তৃতে স এবমুচ্যতে | তথা ধ্যায়তি প্রোষিত্তনাথা, পতিমিতি 
যা নিরস্তবস্মরণা পতিং প্রাতি ঠি? সৈবমভিধীয়তে। 

_ত্রহ্গ হত্র। ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ১ম হুত্র, শাঙ্করভাষা | 


৮. . ভক্তিযোগ |. 

হয়। এইরূপে শাক্্র এই নিরন্তর স্মরণকে মুক্তির কারণ 
বলিয়াছেন। এই স্মৃতি আবার দর্শনের সহিত অভেদ। কারণ, 
'সেই পর ও অবর (দূর ও সন্নিহিত ) পুরুষকে দেখিলে হৃদয়- 
গ্রন্থি নাশ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইব যায় ও কম্ম ক্ষয় হইয়া 
যায়” । এই শাস্ত্রোক্ত বাক্যে স্মৃতি” দর্শমের সহিত সমানার্থকরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । (ঘিনি সন্নিহিত, তাহাকে দেখা যাইতে 
পারে, কিন্তু যিনি দুরবত্তী, তীহাকে কেবল স্মরণমাত্র .করা 
যাইতে পারে, তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে সন্নিহিত ও দুরস্থ 
উভয়কেই দেখিতে বলিতেছেন, সুতরাং এ রূপ স্মরণ ও দর্শন 
সমকাধ্যকর সূচিত হইল । ) এই স্মৃতি প্রগাঢ় হইলে দর্শনের তুলা 
হইয়া পড়ে । %%% আর উপাসনা অর্থে সর্বদা স্মরণ, ইহা শাস্ত্রের 
প্রধান প্রধান শ্লেক হইতেই দৃষ্ট হয়। জ্ঞান-_যাহ| নিরন্তর 
উপাসনার সহিত অভেদ, তাহাও নিরন্তর স্মরণ অর্থে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । কক স্বতরাং স্মৃতি যখন প্রত্ক্ষানুভূতির আকার 
ধারণ করে, তাভাই শান্ত মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
নানাবিধ বিদ্যা দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, কিন্ব' বছবার বেদাধ্যয়নের 
দ্বারা, আত্মা লভা নহেন। ধাঁহাকে এই আত্মা বরণ করেন, 
তিনিই সেই আত্মমকে লাভ করেন। তাহার নিকটেই আত্মা 
আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। এস্থলে প্রথমে শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা লব্ধ হন না বলিয়। পরে বলিতেছেন, 
আত্ম! ধাহাকে বরণ করেন, তাহার দ্বারাই আত্মা লব্ধ হন। অত্যন্ত 
প্রিয়কেই “বরগ' করা সম্তব। যিনি আত্মাকে অতিশয় ভাল- 


ভক্তির লক্ষণ। ৯ 


ভা স্পাইসি লী পাও স্টিল পপ 


বাসেন, আত্মা উহাকেই অতিশয় ভাল বাসিবেন। । এই নজির 
ব্যক্তি যাহাতে আত্মীকে লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে ভগবান্‌ 
স্বয়ং তাহাকে সাহাধ্য করেন। কারণ, ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, 
যাহারা আমাতে নিরন্তর আসক্ত ও আমাকে প্রেমের সহিত 
উপীসন! করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমন ভাবে চালিত করি, 
যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে ।”% অতএব কিত হইয়াছে 
যে, *্প্রত্যক্ষ অনুভবাত্মক এই স্মৃতি ধাহার অতি প্রিয় ( উা এ 
স্মৃতির বিষয়ীভূত পুরুষের অতি প্রিয় বলিয়া ) তাহাকেই সেই 
পরমাত্মা বরণ করেন, তাহার দ্বারাই সেই পরমাত্বা লব্ধ হন। 
এই নিরন্তর স্মরণ ভক্তি” শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে ।” 


52548255288 রবি তর 225,১25 8. 


* ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিননস্বতিসংতানরপা ক্রবা পতি: 'স্ুতা- 
পলন্তে সর্ধগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ' ইতি ফ্রবারাঃ স্মতেরপবর্গোপায় ্বশ্রব- 
ণাৎ। সা চ স্মতিদর্শিনসমানাকারা “ভিদ্যতে হদয়গ্রন্থিশ্ছিদাস্তে সব্ব- 
ংশয়াঃ ক্ষীযন্তে চাসা কন্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবর' ইতানেনৈকাথ্যাৎ 
এবং চ সতি “আত্ম! বারে দ্রষ্টবা' ইতানেন নিদিধ্যাসনসা দ্শনরূপতা 
বিধীয়তে। ভবতি চ স্মৃতিভাবনাপ্রকর্ষাদর্শনরূপতা । বাক্যকারেণৈ- 
তৎ সর্ঝং প্রপঞ্চিতম্‌। বেদনমুপাসনম্‌ স্যাৎ ততথ্বিষয়ে শ্রবণদিতি | 
সর্বান্পনিষতসু মোক্ষসাধনতয়া বিহিতং।' “বেদনমূপানম্” ইতুক্তং 
সকৃত্প্রত্যয়ং কৃর্য্যাচ্ছব্যার্থসা কৃতত্বাৎ প্রষাজারদিবৎ' ইতি পূর্ববপক্ষং কৃত্বা 
“সিদ্ধং তুপাসনশব্দাৎ, ইতি বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনমিতি নির্ণীতম্‌ । 
উপাসনং স্যাদ্‌্রবানুম্বৃতির্দশনান্নিব্চনাচ্চেতি তস্যৈব বেদনসোপাসন- 
রূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ক্রুবান্ুস্থতিত্বমুপবণিতম্‌। সেয়ং স্মৃতির্শনরূপা 
প্রতিপাদ্দিতা, দশনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ, এবং প্রস্তাক্ষতাপন্নামপ- 


১০ ভক্তিযোগ ॥ 


পতগ্জলির 'শ্বরপ্রণিধানাদা? সুত্রার ব্যাখ্যায় ভোজ বলেন, 
_-“প্রণিধান অর্থে সেইরূপ ভক্তি, যাঙ্বাতে সমুদয় ফলাকাঙক্ষ 
(যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগাদি ) ত্যন্ত হইয়া, সমুদয় কর্ম সেই 
গুরুর গুরুর উপর সমপ্পিতি হয় ।” * আবার ভগবান্‌ ব্যাস উহার 
ব্যাখ্যায় বলেন, “প্রাণিধান অর্থে ভক্তিবিশেষ, যদ্দারা যোগীর 
নিকট সেই পরম পুরুষের কৃপা আবির্ভাব'হয় ও তাহার বাসনা 


বর্গসাধনভূতাং স্মতিং বিশিনষ্টি 'নায়মাস্মা প্রবচনেন লত্যো ন মেধয়া 
ন বনা হ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লতান্তশ্ৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং 
স্বাম”ঠ ইতি অনেন কেবলশ্রবণমনননিদিধা সনানামাত্মপ্রাপ্তযন্ুপায়ত্ব- 
মুক্ত। “যমেবৈষ আত্মা বুণুতে তেনৈব লভা" ইত্যুত্তমূ। প্রিয়তম এব 
হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়, নিরতিশয়প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। 
ষথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্পোতি, তথা স্বয়মেব তগবান্‌ প্রযতত ইতি 
ভগবতৈবোক্তং 'তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্ববকং দামি 
বুদ্ধিষোগং তং ধেন মামুপঘান্তি ত ইতি “প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোত্যর্থমহং 
সচ মম প্রিয়” ইতি চ। অতঃ সাক্ষা ৎকাররূপা স্মৃতিঃ, ন্রধ্যমাণাত্যর্থ- 
প্রিয়ত্বেন স্বরমপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য স এব পরমাজ্মনা বরণীয়ো ভবতীতি 
তেনৈব লভ্যত্ে পরমাস্্েত্যুক্তৎ ভবতি, এবংরূপা ক্রবান্ুস্ততিরেব 
'ভক্তিশব্দেন'ভিধীয়তে। 
-- ব্রহ্ম সুত্র, রামান্জ ভাষো- প্রথমস্থত্রের ভাষ্য | 

* প্রণিধানং তত্র তরক্তিবিশেযোবিশিষ্টমুপাসনং সর্ধক্রিয়াণামপি 
তত্রার্পণং | বিষয়স্থখাদিকম্‌ ফলমনিচ্ছন্‌ সর্ববাঃ ক্রিয়াস্তম্মিন পরম- 
গুরাবর্পয়তি-_ 

পাতঞ্জল দশন, ১ম অধ্যায়, সমাধিপাদ, ২৩শ স্ুত্রের ভোজবৃত্তি। 


ভক্তির লক্ষণ । ১১ 


সকল পুরণ করে ।”% শাণ্ডিল্যের মতে “ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই 
ভক্তি ”।4' ভক্তরাজ প্রহলাদ কিন্তু ভক্তির যে সংজ্ঞ। দিয়াছেন, 
তাহাই সর্ববাপেক্ষা সমীচীন বোধ হয়।-_-অজ্ঞলোকদের উন্দ্িয়- 
বিষয়ে যেরূপ মহান্‌ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তোমায় স্মরণ 
করিবার সময় তোমার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন আমার 
হৃদয় হইতে অপসারিষ্ত না হয়। % আসক্তি-_কাহার জন্য ? পরম 
প্রভূ ঈশ্বরের জন্য । আর কোন পুরুষের (তিনি যত বড়ই 
হউন না কেন ) প্রতি আসক্তি কখনই “ভক্তি হইতে পারে না। 
ইহার প্রমাণস্বরূপ রামানুজ শ্রীভাস্টে এক প্রাট'ন আচার্য্যের 
উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা, রক্ষা হইতে কুদ্র তণ পধ্ন্ত 
জগান্তর্গত সকল প্রাণী, কম্মাতেতু জন্ম ও মুর বশীভূত । 
তাহারা অজ্ঞানসীমান্তর্বন্তী ও পরিবর্তনশীল বলিয়া সাধকের 
ধ্যানের সহায় নহে।' $ শাঞ্ডিলাসুত্রস্থ 'অনুরক্তি' শব্দ ব্যাখ্যা 


পপ্রণিধানাদ্রক্তিবিশেষাদাবক্িত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্নাত্যভিধ্যানমাত্রেণ' 
ইত্যাদি। পাতঞগ্ুলদর্শন, প্রথম অধায়, সমাধি পাদ, ৩৩ সুত্র) 
ব্যাসভাষ্য। 
1 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে”__শাণ্ডিল্যনত্র, ১ম আছ ২য় সু । 
+ ঘা প্রীতিরবিবেকানাং ব্ষয়েঘনপায়িনী। 
ত্বামনুম্মরতঃ সা মে হদয়ান্মাপসপতু ॥ 
--বিষ্ুপুরাণ, ১ম অংশ, ২০ অধ্যায়, ১৯ প্লোক। 
$ আব্রন্গস্তম্বপর্্যস্তা জগদস্ত্ব্যবস্থিতাঃ। 
প্রাণিনঃ কর্মজনিতসংসারবশবরিনঃ ॥ 


ই ্‌ তক্তিযোগ | 


তা ৩ সপ্পর পাঁ পিপি 7 পাটি পা ০ ০০টি পিসি স্টিল সিটি পি স্পা শা পিস্সিাস্সিপান্ছি লিন 


০০ শী, 


করিতে গিয়া ্যাখ্যাকার সপেশ্বর বলেন, উহার অর্থ__ত 
পশ্চা, ও রক্তি-_আসক্তি অর্থাৎ “ভগানের স্বরূপ ও মহিমা 
জ্ঞানের পর তাহার প্রতি যে আসক্তি আইসে ।' % তাহা না 
হইলে যে কোন ব্যক্তি অর্থাৎ স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি অন্ধ আসক্তিও 
ভক্তি হইয়া যায়। অতএব, আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, সাধারণ 
পূজা পাঠাদি হইতে আরম্ত করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ অনুরাগান্ত, 
আধ্যাত্বিক অনুভূতির জন্য চেষ্টাপরম্পরার নাম ভক্তি । 


ক ঞতিহেছী 8৮০ ডা ও -পাস্সি 


যতস্ততো৷ ন তে ধ্যানে ধানিনামুপকারকাঃ। 
অবিদ্ধান্তর্গতাঃ সর্ব তে হি সংসারগোচরাঃ | 

+ ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদ্ঠ পশ্চাঙ্জায়মানত্বাদন্থুরক্তিরিতুক্তং | 

«.. _ শাণ্ডিল্যসথত্র, ১ম আফ্তিক, ২য় সুত্র । স্বপ্নেশ্বরটাকা | 


'. ঈশ্বরের স্বরূপ 


ঈশ্বর কে ?-স্প্যাহা দ্বারা জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হই- 
তেছে” * তিনি ঈশ্বর--ঘঅনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্ববশক্তি- 
মান্‌, সর্ববজ্ঞ, পরমকারুণিক, গুরুর গুরু” । আরও সকলের 
উপর “তিনি অনির্ববচনীয় প্রেমস্বরূপ ণ*। 

+এইগুলি অবশ্য সগুণ ঈশ্বরের সংজ্ঞা । তবে কি ঈশ্বর 
দুইটা ? জানী 'নেতি নেতি” করিয়া! যে সচ্চিদানন্দে উপনীত 
হন, তিনি একটী ও ভক্তের প্রেমময় ভগবান আর একটা ? 
না, সেই একই সচ্চিদানন্দ-_প্রেমময় ভগবান্ও বটেন, তিনি 
সগুণ নিগুণ উভয়ই । সর্ববদাই মনে রাখা আবশাক, ভক্তের 
উপাস্য সগ্ুণ ঈশর, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্‌ নহেন। সবই 
সেই একমেবাদ্িতীয়ম্‌ ব্রহ্ম । তবে ব্রন্দের এই নিগুণ স্বরূপ 
অতি সুন্মম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার যোগা নহে । এই কারণে 
ভক্ত বঙ্গের সগ্ুণ ভাব অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা ঈশ্বরকেই উপাস্য 
রূপে স্থির করেন। একটী উপমার দ্বারা বুঝা যাউক-_- 

ব্রহ্ম যেন মৃত্তিকা বা উপাদান--তাহ! হইতে অনেক বস্তু 
নিশ্মিত হইয়াছে । মৃত্তিকারূপে তাহারা এক বটে ; কিন্ধু রূপ 


* জন্মাছ্স্য যতঃ | 
_ ব্রন্গনত্র, ১ম অধ্যায়, ১ম পাদ, ২য় স্ৃত্র। 
1 স ঈশ্বর অনির্ঝচনীয়প্রেমস্বরূপঃ | 


5১৪. | ভক্তিযোগা। 


পস্সপরস্ি আপতিল সত 





স্টিল পসসিািশ পির ৮৩ পিসির সিসির সিরা ০৩ ঁ 


বা প্রকাশ উহাদিগকে পৃথক করিয়া | উৎপত্তির পূর্বে তাহারা 
এ মৃত্তিকাতেই গুট়ভাবে ছিল। উপন্দান হিসাবে তাহারা এক 
কিন্তু যখন উহারা বিশেষ বিশেষ রাঁপ ধারণ.করে, আর যতদিন 
সেই রূপ থাকে, তত দিন তাহারা পৃথক্‌ পৃথক্‌। মাটির ই'ছুর 
কখন মাটির হাতী হইতে পারে না। কারণ, গঠিতাবস্থায় বিশেষ 
আকৃতিই তাহাদের বিশেষত্বের জ্ঞাপক। বিশেষ আকৃতিহীন মৃত্তিকা 
হিসাবে অবশ্য উহারা একই। ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্যস্বরূপের 
উচ্চতম অভিব্যক্তি অথবা মনুষ্যমন দ্বারা সর্বেবাচ্চ উপলব্ধি। 
সি অনাদি__ঈশ্বরও অনাদি | 

বেদান্তসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তিলাভের পর 
মুক্তাত্মার যে একরূপ অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান আইসে, তাহা বর্ণন 
করিয়া ব্যাস আর এক সূত্রে বলিতেছেন, “কিন্তু কেহই সৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয়ের শক্তিলাভ করিবেন না, কারণ, তাহা কেবল 
ঈশ্ঘরের ।% এই সুত্র ব্যাখ্যার সময় দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণ পর- 
তন্ত্র জীবের পক্ষে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ 
করা যে কোন কালে সম্ভব নহে, তাহা অনায়াসে দেখাইতে পারেন। 
ঘোর দ্বৈতবাদী তাষ্যকার মধবাচাধ্য বরাহপুরাণ হইতে একটা 
শ্লোক তুলিয়া তীহার শ্রিয সংক্ষিপ্ত উপায়ে এই সুত্রটার ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন । 


. * জগদ্াপারবর্জং টিকতে 
_ ব্রঙ্গজ্জ। ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ১৭শ সুত্র । 





ঈশ্বরের চি | "১৫ 
শা শিস্টিপি পোসছি লিপি লিপ সি পাস্তা 85227225452 সত ৭ পাসিসপর্িৎ পরি পাস স্পিরিট পাশ শাসি 


এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভাষাকার রামামুজ বলেন, 
“সংশয় উপস্থিত হয় যে, মুক্তাত্মাদিগের শক্তির মধ্যে পরম 
পুরুষের অসাধারণ শক্তি অর্থাৎ জগতস্থি আদি ও সর্ববনিয়ন্ত স্ব 
অন্তভূক্তি ? অথবা তদ্রহিত পরম পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনই কেবল 
তীহাদের এঁশ্ধ্য ? এই সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্ববপক্ষ উপস্থিত 
হয় যে, যুক্তাত্ম৷ জগতের শিয়ন্তত্ব লাভ করেন, ইহা যুক্তিযুক্ত ; 
কারণ, শুদ্বস্বরূপ হইয়া তিনি পরম এক লাভ করেন (মুণ্ডক 
উপনিষদ্‌, ৩1১।৩)। এই শাস্ত্রবাকোর দ্বারা ইহা কখিত হইয়াছে 
ষে, তিনি পরম পুরুষের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন। অন্য স্থলে 
ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, তাহার সমুদর বাসনা পুর্ণ হয়। এক্ষণে 
কথা এই, পরম একত্ব ও সমুদয় বাসনার পরিপুরণ--পরম পুরু- 
ষের অসাধারণ শক্তি জগনিয়ন্তত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। অত- 
এব সমুদয় বাসনার পরিপুরণ ও পরম একতা লাভ হয় বলিলেই 
 মানিতে হইবে, যুক্তাত্া সমুদয় জগতের নিয়ন্তূত্ব লাভ করেন। 
ইহার উত্তরে বলি, মুক্তাত্বা কেবল জগনিয়ন্তূত্ব ব্যতীত আর 
সমুদয় শর্তি' লাভ করেন। জগন্সিয়ন অর্থে জগতের সমুদয় 
স্থাবর জঙ্গমের বিভিন্ন প্রকার স্বরূপ, স্থিতি ও বাসনার নিয়ন্তস্ব। 
মুক্তাত্মাদিগের কিন্তু এই জগন্িয়মন শক্তি নাই, স্ীহাদের অবশ্য 
পরমাত্বদৃষ্টির আবরণ চলিয়া গিয়াছে এবং তীহাদের প্রত্যক্ষত্রঙ্মানু- 
ভূতি হয়-_ইহাই তাহাদের একমাত্র এশ্বর্যা। ইহা কিরূপে 
জানিলে ? শাল্ত্রবাক্যবলে ইহা জানিয়াছি। নিখিল জগনিয়ন্ত্ 
কেবল পরক্রক্ষমেরই গুণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । ধথা-_ 


১৬ ভক্তিযোগ। 
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হা হইতে সমুদয় বস্ত জন্মায়, যাঁঙ্কাতে বস্তি করে এবং 
ধাহাতে প্রলয় কালে সমুদয় প্রবেশ করে, তাহার সম্বন্ধে জানিতে 
ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ধ।” যদি এই জগনিয়ন্ত-ত্ব মুক্তাত্মাদেরও 
সাধারণ গুণ হয়, তবে উদ্ধত শ্লোক ব্রন্ষের লক্ষণ 
হইতে পারে না, কারণ, তাহার নিয়ন্তুত্ব"গুণের দ্বারা তাহার 
লক্ষণ কর! হইয়াছে । অসাধারণেরই বিশেষ লক্ষণের আবশ্যক 
হয়। অতএব, নিঙ্ধোদ্ধত শাস্ত্রবাকাসমূহে পরম পুরুষকেই 
জগন্নিয়মনের কর্বারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আর এ এ স্থলে 
মুক্তাত্সার এমন বর্ণনা নাই, যাহাতে জগনিয়ন্তত্ব তাহাদের উপর 
আরোপিত হইতে পারে। শান্ত্রবাক্যগুলি এই,__“বস, আদিতে 
একমেবাদ্বিতীয়ং ছিলেন। তিনি আলোচনা! করিলেন, আমি 
বহু স্ষ্টি করিব। তিনি তেজ স্হজন করিলেন” “কেবল ব্রহ্গই 
আদিতে ছচিলেন। তিনি পরিণত হইলেন । তিনি ক্ষত্র নামে 
এক সুন্দর বূপ স্থজন করিলেন। সকল দেবতাই যথা-_বরুণ, 
সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম. মৃত্যু, ঈশান-_ইঁহারা ক্ষত্র।” “আদিতে 
আন্মাই ছিলেন। ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিল না। তিনি আলো- 
চনা করিলেন, আমি জগত স্যগ্টি করিৰব--পরে তিনি এই 
জগ স্থজন করিলেন |” “একমাত্র নারায়ণই ডিলেন। ব্রক্ষা, 
ঈশান, দ্যাবাপৃথিবী, তারা, জল, অগ্নি, সোম অথবা সুধ্য কিছুই 
ছিল না। তিনি একাকী সুখী হইলেন না। ধ্যানের পর তাহার 
একটা কন্া, দশ ইন্দ্রিয় জন্মিল।, “যিনি পৃথিবীতে নিবাস 
করিয়া পুথিবী হইতে স্বতন্ত্র“ হইতে আরম্ভ করিয়া “যিনি 
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শাসিত পা তালাশ পসপিপিলাসসিপা এ - পপি তা পািলিশীট পাশ 


তে বাস করিয়া ত্যাদি। ক : পরসূত্র ব্যাখ্যায় রামানুজ 
নতেছেন, যদি বল, ইহ সত্য নহে, কারণ, বেদে ইহার 
পরীতার্থপ্রতিপাদক অনেক শ্োক আছে, তাহা হইলে 





*. * কিং টিবি: জগবস্থ্টাদি পরমপুরুষাসাধারণং সর্বেশ্বরত্থ- 
পি উত্ত তদ্রহিতং কেবলপরমপুকুষান্রভববিষয়মিতি সংশয়, কিং 
জং. জগদীশ্বরত্বমগীতি, কুতঃ, নিরঞ্জনঃ পরমং সামামুপৈতীতি পরম- 
্লকেষেণ, পরমসাম্যাপত্তি শ্রতেঃ, সত্যসঙ্কলত্বঞ্তেশ্চ, ন হি পরমলামা- 
মতাসন্ন্ত্র্বেশ্বরাসাধারণ-জগদ্যাপাররূপ- জগন্নিয়মেন বিনোপপদ্ধেতে, 
ক্জত সতাসঙ্কল্পত্বপরমসাম্যোপপত্তয়ে সমস্তজগন্লিয়মনরূপমপি মুক্তি, 
্্যমিতযবং প্রাপ্তে প্রচক্মহে, জগদ্বাপারবজ্জমিতি, জগগছ্বাপারো৷ 
প্িখিলচেতনাচেতনস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদনিয়ম নন্তদ্বঞ্জং নিরস্তনিখিল- 
তিরোধানসা নির্ব্যাজব্রহ্ধান্ূভবরূপং মুক্তসোশ্বর্যযং, কুতঃ, প্রকরণাৎ। 
র্লিথিলভগন্নিয়মনং হি পরং ব্রহ্গ প্রক্ৃত্যান্নায়তে, 'ঘতো বা ইমানি 
তানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যত প্রযস্তাভিসংবিশন্তি 
তধিভিজ্ঞাসন্থ তদ্ধন্গেতি ॥ যদ্যেতন্নিখিলজগন্লিয়মনং মুক্তানা'মপি 
লীধারণং স্যাৎ, ততশ্চেদং জগদীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্গলক্ষণংৎ ন সঙ্গচ্ছতে। 
অসাধারণস্য হি লক্ষণত্বং তথা “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা- 
রিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজার়েয়েতি তন্তেজোহস্থজতেতি, ব্রহ্ম 
বা ইদমেকমেবাগ্র আসীত্তদেকং সন্নব্ভবত্, তচ্ছ ফলোরূপমত্যস্থজত ক্ষত্রং 
াঁন্তেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো কুদ্রঃ পঙ্জন্টো যমো মৃত্া- 
শান, ইতি আত্ম বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নানাৎ ক্ষিঞ্চন মিষৎ 
পক্ষ লোকান, স্থজাইতি স ইমাল্পোকানন্থজত” ইতি। “একো হ 
্ নারায়ণ আসীন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষজ্্াণি নাপো 
২ 
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বলিব, তাহা নিন্নদেবলোকে মুক্তাত্মার এশ্বধাৰণনা মাত্র 1৮% ইহাও 
একরূপ সহজ মীমাংস! হইল। যদিও রামাষ্ঘজের মতে সমষ্টির 
একতা স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি তীহার মতে এন সমষ্টির মধ্যে নিত্য 
ভেদ সমূহ আছে । অতএব এ মতও কার্যত: “দত বলিয়! জীবাত্া 
ও সগুণ ঈশ্বরের ভেদ রক্ষা করা রামানুজের পক্ষে কিছু কঠিন 
কাধ হয় নাই। 

এক্ষণে গামরা অদ্বৈত মতের প্রসিদ্ধ বাখাতা এই বিষয়ে 
কি বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব | আমরা দেখিব, দ্দৈত- 
মত কেমন দ্বৈতবার্দীর সমুদয় আশা আকাঙ্গ পরিতৃপ্ত করিতে 
ছেন,আবার তৎসঙ্গে সঙ্গেই ব্রক্মাভাবাপন্ন মানব জাতির মহোচ্চ চরম 
গতির সভিত সামগ্তস্য রাখিয়া নিজ সিদ্ধান্তও স্পন করিতেছেন । 
ধাতারা মুক্তিলাভের পরও আপনাদের ব্যক্তিত্ববক্ষার ইচ্ছ! করেন, 
ভগবান হইতে ব্রতন্ত্র থাকিতে চান, ভ্াহাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ 
করিবার ও সপ্ুণ ব্রল্গকে সম্তোগ করিবার যণ্ষ্টে অবসর গাকিবে। 


নাগ্নির্ণ সোমো ন হূর্যাঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যনাত্তস্থসোকা কন্তা 
দশেক্দ্িরাণি' ইত্যাদিযু “ঘঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অন্তর" ইত্যারভা 
'য আত্মনি তিষ্টন ইত্যাদিধু চ নিখিলজগন্সিরমনং পরমপুরুষং প্রকত্যৈব 
শয়তে, অনন্নিভিতত্বাচ্চ, ন চৈভেধু নিখিলজগন্গিননমন গসঙ্গেষু মুক্তস্য 
সন্িধানমন্তি যেন জগদ্ধযাপা্রস্তস্যাপি স্যাৎ।- ব্রঙ্গনতত্র, ৪অঃ, ৪পাঃ 
১৭ সুত্র, রামান্্ুজভাষ্য । 

* পপ্রত্যক্ষোপদেশান্নেতি  চেম্নাধিকারিকমণ্তলস্থোক্তিঃ 1৮ এই 
সুত্রের (ব্রহ্গচত্র, 8181১৮ ) বামানুজ ভাষা দেখ । 


ঈশ্বরের স্বরূপ । ১৯, 


ঈঁহাঁদেরই কথা ভাগবত পুরাণে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, হে 
রাজন্‌, হরির এতাদুশ গুণরাশি যে, যে সকল মুনি জাত্বারাম, 
ধাাদের সমুদয় বন্ধন চলিয়া গিয়াছে, তাহারাও ভগবানের প্রতি 
অহৈতৃকী ভক্তি করিয়! থাকেন।” & 

সাংখ্যে উহারাই প্রকৃতিলয় বলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছেন। সিদ্ধি- 
লাভ করিয়া ইহারাই পরকল্পে কতকগুলি জগতের শাসনকন্টা- 
রূপে উৎপন্ন হন। কিন্তু ঈঁহাদের মধ্যে কেহই কখন ঈশ্বরত্বলা 
হইতে*্পারেন না। বাহারা এমন এক অবস্থায় উপনাতি হন, 
যেখানে স্থগ্ি, কষ্ট বা অষ্ট নাই, বেখানে জ্ভাতা, জেয় বা জ্ঞান 
নাই, যেখানে আমি, তুমি বা তিনি নাই, যেখানে প্রমাভা, প্রমেয় 
বা প্রমাণ নাই, “সেখানে কে কাহাকে দেখে ?”- এরূপ লাক, 
সমুদয়ের বাহিরে গিয়াছেন, “যেখানে বাকা অগবা মনও যাইতে 
পারে না” এমন স্থানে গিয়াভেন,--ঘাভাকে আরতি খনেতি” 
“নেতি, বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু ধাহার৷ এরূপ অবস্থা 
লাভ করিতে পারেন না বা এরূপ অবস্থায় যাইতে ইচ্ছা করেন 
না, তাঁহারা সেই এক অবিভক্ত ব্রঙ্গকে প্রকৃতি, আব্বা ও এ 
উভয়ের অন্তরধ্যামী ঈশ্বর এই ত্রিধা-বিভক্ত-রূপে দেখিবেন | যখন 
প্রহলাদ আপনাকে ভুলিয়া গেলেন, তখন তিনি জগত ও তাহার 
কারণ কিছুই দেখিতে পাইলেন না, সমুদয়ই তাহার নিকট নাম- 


* আন্মারামশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থাহপুকুক্রমে | 
কুর্বন্তাৈতুকীং ভক্তিং ইথস্তৃতগুণো হরিঃ। 
_- শ্রীমষ্ভাগবত, ১ ্বন্ধ। ৭ম অধায়, ১০ লোক । 


২০ ভক্তিফোগ। 
রূপে অবিভক্ত, এক অনন্তরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু 
যখনই তীহার বোধ হইল, আমি প্রহুলাদ, মমনি তাহার নিকট 
জগণ্ড ও অশেষকল্যাণগুণরাশির আধারস্বরূপ জগদীশ্বর প্রকাশিত 
হইলেন। মহাভাগা গোপীদিগেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। 
যতক্ষণ তাহারা অহংভ্ঞানশুন্য চিলেন, ততক্ষণ তাহারা সকলেই 
কৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়াছিলেন । বখন তাঙ্ভার৷ আবার তাহাকে 
উপাস্তরূপে ভেদভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা 
আবার গোপীভাব প্রাপ্ত হইলেন। তখনই “ঠাহাদের দম্মুখে 
মুখকমলে বুদুহাস্যযুক্ত, পাতাম্বরধারী, মালাভূষিত ও সাক্ষাৎ 
মন্মাথের মনমথনকারী কৃষ্ণ আবিভূতি হইলেন 1৮ *% 

এক্ষণে আচঢাধ্য শঙ্করের কথা ধরা যাউক | শঙ্কর বলেন, 
দ্ষীহার! সগু ব্রন্মোপাসনাধলে পরমেশ্রের সহিত একীভূত হন, 
অথচ ধাহাদের মন অব্যাহত থাকে, তাহাদের এশবধ্য সসীম কি 
অসীম ? এই সংশয় উপস্থিত হইলে পুর্ববপক্ষ উপস্থিত হয় যে, 
তাহাদের এম্ধা অসীম, কারণ, শান্ধে পাওয়া যায়, “তিনি স্বারাজা- 
লাভ করেন, “সমুদয় দেবত। তাহার পুজা করেন.” “সমুদয় জগতে 
তাহার কামনার পৃত্তি য় ।' উহার উত্তরে বাস বলেন, “জগতের 
স্ষ্ট্াদি বাতীত।" যুক্তাত্মাগণ জগতের স্টি, স্থিতি ও প্রলয় 
ব্যতীত অণিমাদি অন্যান্যশক্তি লাভ করেন। জগতের নিয়ন্তত্ব 

* তাসামাবিরভৃচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখামবজঃ। 
পীতান্ঘরধরঃ শ্্প্বী সাক্ষান্মথমন্মথঃ ॥ 

_ জরীমচ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩২শ অধ্যার, ২য় শ্লোক । 


ঈশ্বরের স্বরূপ । ২১ 
কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের । কারণ, স্থষ্টিসব্ঘন্ধে যত শাস্ীয় বচন 
আছে, সকল গুলিতে তিনিই কথিত ভইয়াছেন। ততস্থলে 
মুক্তাত্মার কোন প্রসঙ্গ নাই। সেই পরমপুরুষই কেবল জগনিয়- 
স্তত্বে নিযুক্ত । স্ষ্টাদি বিষয়ে যতগুলি শ্লোক আছে, সকল 
গুলিই তাহাকে লক্ষ করিতেছে । আর “নিতাসিদ্ধ' এই বিশেষণও 
প্রদন্ত হইয়াছে । আরও শাস্ত্র বলেন যে, অপরের অণিমাদিশক্তি 
ঈশ্বরের উপাসনা! ও ঈশ্বরাদ্বেধণ হইতেই লব্ধ ভয় । দেই শক্তি 
গুলি অসাম নহে। শ্ততরাং জগতের নিরপ্ুু্ বিবরে তাহাদের 
কোন স্থান নাই | হআাবার, তাহাদের শিজজ নিজ মনের অস্তিত্ 
বশত? এরূপ সম্ভব যে, পরস্পরের ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন হভতে পারে। 


একজন হয়ত সষ্টি ইচ্ছা করিলেন, অপরে নাঁশ ইচ্ছা করিলেন। 
এই গেল এড়াইবার একমাত্র জীন ইচ্ছা এক ইস্ছার 
অধান হওয়া । অতএব, সিদ্ধান্ত ক্র পুরুথগণের ইচ্ছা 


সেই পরম পুরুষের অধান ।” বঃ 
অতএব ভক্তি সগুণ বূক্ষের প্রতি প্রয়োগহ সম্ভব । “দেভাভি 


* যে সগুণব্রদ্ধোপাসনাৎ সঠৈব মনসেশ্বরনাসুজাদ ব্রজন্তি, কিনস্তেঘাং 
নিরবগ্রহমৈশ্বধাং ভবত্যাহোস্বিৎ সাবগ্রহমিতি সংশয়, কিস্তাবৎ প্রাপ্ুং 
নিরস্কুশমেবৈষানৈশ্বধ্যত ভবিতুমশতি, 'আপপ্লাতি স্বারাজাত দাব্রহ্ে 
দেবা বলিমাবহন্তি' 'তিষাং সর্বেধু লোকেষু কামচারো ভবতি। 
ইত্যাদি শ্ুতিভ্যঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে গঠতি । জগদ্ধাপারবজ্জমিত | 
জগছুৎপত্তাপিব্যাপারং  খল্লায়স্বাস্তদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বযাং মুক্ঞানান্তব 2- 
মহতি, জগদ্ধযাপারস্ত নিতাসিদ্বস্যবেশ্বরস্য । কুতঃ, তগ্য তত্র প্রকৃতত্বাদ- 


২২ ভক্তিযোগ। 


মানী ব্যক্তি দুঃখে সেই অবাক্ত গতি লাভ করিয়া থাকে ।”% ভক্তি 

আমাদের প্রকৃতিশোতের সহিত সামগ্তস।৬ণবে প্রবাহিত । আমরা 
ব্রক্মের মানবীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ঠাব ধারণ! করিতে পারি 
না, ইহা সতা কথা | কিন্তু বাস্তবিক, আমাদের জ্ঞাত সার সকল 
বস্তর সন্বন্ধেও কি ইহা সতা নহে ? জগতের সর্বেবাচ্চ মনোবিজ্ঞান- 
বিৎ ভগবান্‌ কপিল সহঅবর্ষ পূর্বেন প্রমাণ করিয়াছেন যে'আমাদের 
বাহা বা অন্থর সববপ্রকার বিষয়ভ্ন বা ধারণার মধোই মানবীয় 
জ্ঞান একটা উপাদান । শরীর হইতে আরম্ত করিয়া ঈশ্বর পন্ড 
বিচার করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের অনুভূত সমুদয় বন্তুই 
জ্ঞান ও তাহার সহিত অপর এক বস্তর মিশ্রণ--তা সেঁটী যাহাই 
হউক । মার এই অবশ্যন্তাবা মিশ্রণই তীহাই--যাহাকে আমরা সচ- 
রাচর সত। বলিয়া বোধ করি । বাস্তবিকই বন্ইমানে বা তবিষাতে 


সন্নিহিতত্বচ্চেতরেষাং। পর এব ভীশ্বরো জগদ্বাপারেহধিকৃওঃ, তমেব 
প্রকৃত্যোৎপত্ভাদ্াপদেশাননিতাশব্দনি বন্ধনত্বাচ্চ। তদ্নেষণবিজিজ্ঞাসন- 
পূর্বকমিতরেষামাদিমদৈশ্বধ্যং শীয়তে, তেনাসন্সিতিতান্তে জগদ্বাপারে | 
সমনস্কত্বাদেব চৈষামনৈকমতো  কস্যচিৎ 'ন্থতাভিপ্রায়ঃ কস্যচিৎ 
₹হারাভিপ্রায়ঃ ইত্যেবং বিরোধোঙ্পি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কপ্যচিৎ 
সন্কলমনন্যসা সঙ্কল ইতাবিরে'রঃ সমখ্োত, ততঃ পরমেশ্বরাহ ততন্বত্ধ- 
মেবেতরেধামিতি বাবতিষ্ঠতে। 

- ব্রঙ্মসত্র, ৪ অঙ ও পাঠ, ১৭ ক, শাঙ্কর ভাষা । 

:»* অব্যক্ত! হি গতিছ্হিখং দেহবঠিরবাপ্যাতে | 
-ভগব্দগীতা, .১ অহ ৫ম শ্লোক । 


ঈশ্বরের স্বরূপ । ২৩ 


মানবমনের পক্ষে সত্যের জ্ঞান যতদুর সম্ভব, তাহা ইহার অনিরিক্ত 
আর কিছু নহে। ]আতএব ঈশ্বর মানবধর্্মক বলিয়া তীহাকে 
অসত্য বল! অসন্বদ্ধ শ্রলপমাত্র। এ যেন পাশ্চাতা বিছল্ঞান- 
বাদ (19107115101) ও সর্ববান্তিত্ববাদের (1২6401910) মধ্যে বিনাদ 
সদৃশ । এ বিবাদ আপাততঃ শুনিতে অতি ভয়ানক বোধ 
হইলেও, বাস্তবিক 'সঙ্য” শব্দের অর্থ লইয়া মার পেঁচের উপর 
স্থাপিত। “ঈশ্বরভাবটা” সত্য শব্দের দ্বারা বত গ্কার ভাব 
সূচিত হইয়াছে, সমুদয় ভাবব্যাপী। জগতের অন্যান্য বস্তু যতদুর 
সত্য, ঈশ্বরও ততদুর সতা। আর বাস্তবিক সতা শব্দ এখানে থে 
অর্থে প্রযুক্ত হইল, সত্য শব্দে তদপেক্ষা অধিক কিছু বুঝায় না। 
ইহাই আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় দার্শনক ধারণা । 


প্রত্যক্ষানৃভূতিই ধা । 

ভক্তের পক্ষে এই সকল শুক্ষ বিষয় জানার প্রয়োজন, কেবল 
নিজ ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা মাত্র । এতদ্য্ঠীত উহাদের আর 
কোন উপযোগিতা নাই । কারণ, তিনি এমন এক পথে বিচরণ 
করিতেছেন, যাহা শীঘ্বই তীহাকে যুক্তির কুভেলিকাময় ও অশীন্তি- 
প্রদ রাজোর সামা চাড়াইয়! প্রতাক্ষানুভৃতির রাজো লইয়! যাইবে। 
তিনি শীঘ্রই ঈশ্বরকৃপার এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে 
পাণ্ডিত্যাভিমানিগণের প্রিয় অক্ষম যুক্তি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া 
থাকে আর বুদ্ধির সাহাযো আন্গকারে বৃথান্েষাণর স্ানে প্রতাক্ষানু- 
ভূতির উদ্ভ্বল দিবালোকের পকাশ হয়। তিশি তখন বিচার বা 
বিশ্বাস কিছুই করেন না । চিনি একরূপ প্রতাক্ষ অনুভব করেন । 
তিনি আর তর করেন না, প্রতাক্ষ করেন। আর এই 
ভগবানকে দেখা, তাহাকে উপলদ্ধি করা ও তাহাকে সম্ভোগ 
করা কি অন্যন্য সমুদয় বিষয় হঠঠে শ্রেষ্ট নহে ? শুধু ইভাই নভে, 
আনেক ভক্ত আছেন, বাহারা শক্তিকে মুক্তি 5ইতেও শ্রেষ্ট বলির 
বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহা কি আমাদের জীবানের সর্বেনাচ্চ 
প্রয়োজনও নাহ ? এমন লোক জগতে মাছেন, তাহাদের সংখাও 
হানেক, পাহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়।ছেন, যাহা মানুষকে পাশব সুখ 
প্রদান করিতে পারে, তাভাতেই বাস্তবিক প্রয়োজন ও উপকারিতা 
আছে | ধর্মই বল, ঈম্ঘরই বল, পরকালই বল, আত্মীই বল, এ 


প্রত্যক্ষানুভৃতিই ধর্ম । ২৫ 


গুলিও কোন কাষের নর, যদি ইহাদের দারা অর্থ বা দৈভিক 
ন্বখ না পাওয়া যায় ।| এরূপ লোকের মতে যাহাতে তাহাদের 
ইন্দ্রিয় চরিতার্থ না হয়, যাহাতে তীহাদের বাঁসন।র পরিগঞ্ছি 
হয়, তাহাতেই কোন প্রয়োজন নাই । যেবাক্তির আবার যে 
বিষয়ে আগ্রহ প্রবল, তাহার তাভাতেই অধিক লাভ বোপ। 
স্ততরাং ধাহারা পান, ভোজন, অপত্োোত্পাদন ও তঙ্পরে মু -- 
ইহার ঞ্উপর আর উঠিতে পারেন না, ভাভাদের পক্ষে লাভ “বাধ 
কেবল ইন্দিয়ের স্বখে | ভাহাদিগের জদরে উচ্চতব বিষয়ের জনা 
সামান্য ব্যাকুলত। পর্যন্ত জন্মিতে আনেক জন্ম লাগিবে। পাহাদের 
চক্ষে কিন্থু আত্মার উন্নতিসাধন এীভিক ভ্ীরনের ক্ষণিক 
ব্রখাপেক্ষা গুরুতর বোধ হয়, মাহাদের চক্ষে ইন্দিরপরিতপ্লি 
কবল অবোধ শিশুর ভ্রীড়াপ্রায় বোধ ভয়, হাভাদের নিকট 
ভগবান্‌ ও ভগবতপ্রেমই মানব-ভাবনের সর্বেবাচ্চ ৪ একমাল 
প্রয়োজন বলিয়। বিবেচিত হয়। ঈশরেচ্ছায় এই ঘোর ভোগ- 
-লিপ্নাপুরণ জগতে এখনও এইকূপ মহাত্মা বিরল নাতেন। 
পূর্ণেবই বলিয়াচি, ভক্তি পরা ও গৌণী এই ছুই ভাগে বিভপ্ত, 
--গৌণী মর্থে সাধন-ভক্তি ; পরাভক্তি উভারই পরিপঞ্কাবস্থা । 
ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, এই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হাতে হইলে 
সাধনাবস্থয় কতক গুলি বাহ্য সহার না লইলে চলে না। বাস্তবিক 
সকল ধন্মের পৌরাণিক ও রূপক ভাগই আপনাপনি আসিয়া থাকে 
ও প্রথমাবস্ায় উন্নতিকামী আত্মাকে ভগবানের দিকে অগ্রসর 
হইতে সাহাধ্য করে। আরও ইহা একটা বিশেষ লক্ষা করিবার বিষয় 
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যে, যে সকল ধন্মপ্রণালী পৌরাণিকভাববনুল ও অনুষ্ঠানপ্রচুর, 
সেই সকল ধন্মসম্প্রদায়েই বড় বড় ধণ্মবীর জন্মিয়াছেন। যে 
সকল শুঙ্ষ গৌঁড়ামীপুর্ণ ধন্মপ্রণ।লীতে- যাহা কিছু কবিস্বময়, 
যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মভান্‌, নাহা কিছু ভগবগুপথে 
স্থলিতপদে অগ্রসর সুকুমার মনের দূ অবলম্বন-স্বরূপ--সেই 
সমুদয় ভাবগুলিকে একেবারে উত্পাটন করিয়া ফেলিতে চাহে, 
যে সকল প্রণালাতে ধশ্মরূপ ছাদের অবলন্বন-স্তস্ত গুলিকে" পধান্ত 
ভঙ্গ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে; এ সতাসম্বন্ধে অজ্ঞান ও 
ভ্রমপূর্ণ ধারণ। লইয়াযাহা কিছু জীবনীশক্তিসধশরক, বাহ কিছু 
মানবাস্মারূপ ক্ষোত্রে উৎপদামান ধন্মরূপ লতিকার গঠনোপযোগী 
উপাদান- তাহাদিগকে পণ্যন্ত দুর করিয়া দিতে চাহে; সেই সকল 
ধন্মে শীঘ্বহ দেখিতে পাওয়া মার যে, কেবল অন্তঃসারশুশ্য একটা 
আধার মাত্র--আনন্ঠ শবরাশি ও তর্কাভামের স্ত,পমাত্র, হয় ত 
একটু সামাজিক মাবজদ্গন! নিরাকরণ বা শগাকথিত সংস্কারপ্রিয়- 
তার গন্গযুক্ত হইয়া পড়িয়। রঠিয়াছে । পাঠাদের ধম্ম এইরূপ, 
তাহাদের মধো অনেকেই জ্ঞতসারে বা মজ্ঞাতসারে জড়বাধী ; 
তাহাদের এহিক, পারত্রিক জাবনের লক্ষ কেবল ভোগ; উহাই 
তাহাদের মতে মানবজীবনের সববন্দ, উহাই তাহাদের ইফ্টাপুণ্। 
মন্ম্মের এভিক স্বচ্ছন্দের জনা অভিপ্রেত রাস্তা ঝঁঁট দেওয়া 
প্রভৃতি কার্াই ইভাদের মাত মানবজীবনের সর্ববস্ব । এই অক্ান 
ও.গৌড়ামার অদ্ভুত মিশ্রণ রূপ মতাবলম্বিগণ যত শীঘ্র তাহাদের 
প্রকৃত বেশে বাহির হইয়। নাস্তিক ও জড়বাদীদের দলে যোগ দেয় 
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(ইহাই তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত ), ততই সংসারের মঙ্গল । এক 
বিন্দু ন্মানুষ্ঠান ও পারোক্ষানুভূতি রাশি রাশি বাকৃপ্রাপঞ্ ও 
মুর্খ স্বলভ ভাবোচ্ছধস হইতে সহশ্রগুণে শ্রে্টতর । আঙ্্া ও 
গৌড়ামীর এই শুক্ষ ধুলিময় ক্ষেত্রে একজন--কেবল মাত্র একজন 
অমিততেজ! ধন্ধমনঝার জন্মিয়াচেন, দেখাইতে পার ? না পার, উপ 
কর। হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দেও, সাঠোর বিমলালোক [বশ 
করুক, আর ধাভারা না বুঝিয়া কিছু বলেন না, (সই ভারঠায় 
সাধুগণের পদতলে বালকের ন্যায় বসিয়া তাহার! কি বলিচহছন 
শুন। তবে এস, তাহার! কি বলেন, অবধান পৃর্ননক শ্রবণ কলি! 


এ পা পাপা ৫৯২ পি সি হও: শি লিপ করি, 8. 
বাশি ্গরিলি সিপিিিলিতি 


গুরুর প্রয়োজনীয়ত৷ | 


জীবাত্বামাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিবেই করিবে- চরমে সকলেই 
সিদ্ধীবস্থা লাভ করিবে । আমরা এখন গাহা, তাহা আমাদের 
অতীত কায ও চিন্তারাশির ফলন্বরূপ। আর এক্ষণে যেরূপ 
চিন্তা ও কার্য করিতেছি, ভবিষ্যতে তাহাই হইব । কিন্তু, আমর! 
নিজেরাই নিজেদের অঘুস্ট গঠন করিতেছি বলিয়া যে, বাহির 
ভইতে হামাদের কোন সহায়তার আবশ্যক নাই, তাহা নতে। বরং 
অধিকা'শ স্থলে, এরূপ সভায়তা সম্পূর্ণ প্রয়েজন। যখন আামরা 
এই সহায়তা প্রাপ্ত হই, তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাত- 
অবাক্ত ভাবগুলি ফুটিযা উঠে, আধাহ্বিক জীবন সতেজ 
কটা উঞ্ে রি উন্নতি ভ্ররিত হয় ও সাক অবশেষে শুদ্ধন্গভাব 
এই সঞ্পজীবনা শভি' গ্রন্থ হইতে পাযা যায় না। আত্মা 
কেবল অপর এক আত্মা ভইতেই শক্তি প্রাপ্ত হতে পারে, আর 
কিছু হউতেই নতে । সারা জাবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, 
খুব একজন বুদ্ধিজাবা য়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব, 
আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই গ্ধ নাই। বুদ্ধিবৃন্তির উন্নতি হইলেই, 
যে, সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্বিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন 
আর্থ,নাই | গ্রন্থপাঠ করিহে করিতে অনেক সময় ভ্রমবশতঃ 
ভাবি, আমরা আধ্য[ত্িক উপকার লাভ করিতেছি । কিন্তু, যদি 


গুরুর প্রয়োজনীয়ত। ৷ ২৯. 


গ্রন্থপাঠে আমাদের কি ফল ভইয়াছে, তাহা ধার-ভাবে মালোচন! 
করি, তবে দেখিব, * ডি জোর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটু সে 
হইয়াছে, অন্তরাত্ম।র কিছুই হয় নাই । আমাদের মধে। প্রায় 
সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিন্যাসে অদ্ভুত নৈপুণা থাকিলে £ 
কাধের সময়--প্রকুত ধন্মভাবে জীবন-যাপন করিবার সমর়--পেশ 
এত ভয়ানক ন্যুনতা লক্ষিত ভয়, তাভার কারণ, গ্রন্থরাশি আধ্যাত্মিক 
জীবনের উন্নতির পক্ষে পধাপ্ত নহে । জাবাস্মার শক্তি জাগ্রত 
করিতে হইলে, অপর এক আত্মার শক্তি-সঞ্চার অবশ্য আবশ্যক । 
যে ব্যক্তির আত্মা ভইতে অপর আত্মায় শক্তি স্শরিত ভয়, 
তাহাকে &রু বলে ; এবং যে বাক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, 
তাঁহাকে শিষা বলে। এইকপ শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ, 
যিনি সর করিবেন, ভীহর এই সধণারের শ্তি গাকা আবশ্যক! 
আর বাহাতে সঞ্চারিত হইবে, হাহারও গ্রহাণর শক্তি থাকা 
আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়। আবশাক, ভূমিও স্কৃষ্ট থাক! 
আবশাযক। যেখানে এই উভয়টাই বিদামান, সেখানেই প্রকৃত ধন্মের 
অপূর্বব বিকাশ দৃষ্ট হয়। 'ধন্মের প্রকৃত বক্তা ও আশ্চযা, শ্রোতার € 
স্থনিপুণ হওয়া আবশ্যক” *্* যখন উভয়েই আশ্চর্যা ও অসাধারণ 
হয়, তখনই আশ্চধা আধা[ত্সিক উন্নতি ঘটে, অন্যস্থুলে নহে । এই- 
রূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু, এইরূপ বাক্তিউ প্রকৃত শিষা-_মুমুক্ষ | 
আর সকলে ধর্ম লইয়া ছেলেখেল! করে মাত্র। তাহাদের কেবল 
আশ্চর্ধ্যো বন্তা কুশলোহসা লন্ধা ইত্যাগি। | ্ | 
--কঠ উপনিষতৎ। ১ম অধায়, হয়া বল্লী--৭ম প্রোক। 
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একটু কৌতুহল, একটু জানিবার ইচ্ছা ছাত্র হইয়াচে। কিন্ত 
তাহারা এখন ও ধর্ম্চক্রবালের বহির্দেশে রষ্টিরাছে। অবশ্য, ইহারও 
কিছু মূল্য আছে, কারণ, সময়ে উহা ভইঠেত প্রকৃত ধন্ম-পিপাসা 
আসিতে পারে । আর প্রকৃতির এই বিচির নিয়ম যে, যখনই 
ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, তখনই বীজ নিশ্চয়ঙ্ আসিবে, আসিয়াও 
থাকে । বখনই আত্মার ধন্মপিপাসা প্রবল হইবে, তখনই 
ধন্মশক্তিসপগারক পুরুষ দেই আত্মার "সহায়তার জন্য অবশ্যই 
আসিবেন, আসিয়াও থাকেন । যখন গ্রহীতার আত্মা় ধম্মীলোকা- 
কধিণী শক্তি পূা ও প্রবলা হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকুষটা 
আলোকদাধিনী শক্তি অবশ্যই আসিয়া থাকে । 

তবে পথে কতকগুলি মহাবিদ্র আছে। যথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবো- 
চ্ছ'াসকে প্রকৃত ধন্মপিপাস। বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা । আমরা 
নিজেদের জীবনেই ইহ। পধাবেক্মণ করিতে পারি। আমাদের জীবনে 
অনেক সময়ে এরূপ দেখ| নার-হয়ত কাহকেও খুব ভাল বাসি- 
তাম; তাহার মৃত্যু তহল- আঘাত পাইলাম । মনে হইল. যাহা 
ডের তাহাই হাত ফস্কাইর| পলাইতেছে, এক্ষণে কোন দুঢতর 
উচ্চতর আশ্রয় আবশাক-- শামাদিগকে অবশ্যই ধন্্ করিতে 
হইবে। কয়েক দিনেই এ ভাবতরঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল। আমর! 
যেখানে ছিলাম, সেই খানেই পড়িয়া রভিলাম । আমরা সকলেই 
এইরূপ ভাবোচ্ছ।সকে প্রকুহ ধন্মপিপাসা বলিয়া অনেক সময়েই, 
জমে পড়িতেছি। কিন্তু যতদিন এই ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছসগুলিকে 
ভ্রমুবশে প্রকৃত ধন্মপিপাসা মনে করিব, ততদিন ধান্মের জন্য যণার্থ 


গুরুর প্রয়োজনীয়তা | ৩১. 


স্থারী প্রাণের ব্যাকুলতা জন্মিবে না। আর ততদিন শক্তিসধগর- 
কারী পুরুষেরও সাক্ষাৎকার লভ হইবে না । এই কারণে যখনই 
আমাদের মনে হয়, আমাদের সতালাভের জন্য এই চেষ্টা সমুদ্র 
বৃথা | হইতেছে, তখনই এরূপ মনে করা অপেক্ষা নিজোদের 
তন্তরের অন্তস্তলে আন্বেষণ করিয়৷ দেখা উচিত, জদয়ে গু ত 
আগ্রহ জন্মিযাছে কি না। এইরূপ করিলে অধিকাংশ স্মছেই 
আমরা দেখিব, আমরা" সত্যগ্রভণের উপযুক্ত শতি-আমাদের 
প্রকুতথ্ধন্মপিপাসা হয় নাই। 
আবার শক্তিসঞ্গরক গুরু সন্গঙ্গে আরো আনেক বিদ্ব আছে। 
অনেকে আছেন, নীভারা স্বয়ং অজ্ঞানাচ্ছন ভইয়াও আঅংস্গযারে 
আপনাদিগকে সবনজ্ঞ্ঞ মনে করেন ; শুধু তাভাই নতে, অপরকেও 
নিজ স্বান্ধে লইয়া যাইবেন বলিয়া ঘোষণা করেন । এইডা মন্ধ 
অন্ধকে পথ দেখাইরা লইয়া যাাতে নাহতে উভরেই খানায় 
পড়িয়া যায়। “আভ্ঞনে আচ্ছ, আতি নিববদ্ধি হইলেও 
আপনাকে মহা পণ্ডিত মনে করিয়া মুঢ় বাক্তিগণ মন্ধের দ্বারা 
নীয়মান অন্ধের নায় প্রতিপাদবিক্ষেপেই স্লিতপদ হই! 
চতুদ্দিকে বিচরণ করে |” 
| * আবিদ্যারামন্তরে বর্তমানাঃ 

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডি তম্মন্ঠমানাঃ। 

জঙ্গগন্যমানাঃ পরিয়স্তি মুঢ়া 

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ 

-মুগ্ডক উপনিষদ, ৯ম মুণ্ডক, ২য় ৭গু, ৮ম শ্বোক। 


কয তক্তিযোগ । ৃ 


জগৎ এতদ্বিধ জনগণে পরিপূর্ণ_সকলেই গুরু হইতে চাহে, 
'আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে । এরূপ লোক: 
যেরূপ সকলের নিকট হাসাস্পদ হয়, এ সকল আচাধ্যেরাও : 
তদ্রপ। | 


শা ডালিলিটিততি তত 


. গুরু' ও শিষ্যের লক্ষণ । 


তবে গুরু চিনিব কিরূপে ? সূর্যকে প্রকাশ করিতে গার 
মশালের আবশ্যক হয় না। তীহাকে দেখিবার জন্য আর বাতি 
ভ্বালিতে হয় না। সুষ্য উঠিলে আমরা আপনা আপনি জানিতে পারি 
যে, উহ উঠিয়াছে ; আর, জীবোদ্ধারের জন্য লোকগুরুর আগমন 
হইলে আত্মা স্বভাবতঃই জানিতে পারেন যে, উহার উপর স্টোর 
সু্যালোক পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । সত) ভ্বতঃপ্রমাণ-- 
উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষোর প্রয়োজন নাই---উহা 
স্বপ্রকাশ । উহা আমাদের প্রকৃতির মন্তস্তলে প্রবেশ করে--উভার 
সমক্ষে সমস্ত জগৎ দাড়াইযা বলে--'ইহাই সতা। যে সকল 
আচারের হৃদয়ে ভ্্ান ও সতা সুধ্যালোকের গ্যার প্রাতিভা ত. 
তাহারা জগতের মধ্যে সর্বেন!চ্চ মহাপুরুষ, আর জগতের অধিকাংশ 
লোকেই তাহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পুজা করে। কিন্তু আমরা 
অপেক্ষাকৃত অল্পজ্ঞানিগণের নিকট ও আধাত্সিক সাহাযালাভ 
করিতে পারি। তবে আমাদের এবপ অন্ত্দি নাই যে, আমরা 
আমাদের আচাধ্যের সম্বন্ধে বণার্থ বিচার করিতে পারি। এই 
কারণে গুরুশিষ্য উভয়ের সন্বন্ধেই কতকগুলি পরাক্ষার আবশ্যক । 

শিষ্ের এই গুণগুলি আবশ্যক--পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞান- 
পিপাসা ও অধ্যবসায় । অশুদ্ধাত্বা পুরুষ কখন প্রকৃত ধাম্মিক 


হইতে পারে না। কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হইলে কেহ কখন 
৩ 


৩৪ ভক্তিযোগ। 


ধার্মিক হইতে পারে না, আর জ্ঞানতৃষ্ণ। সন্বন্ধে ইহা বল! যাইতে 
পারে যে, আমরা যাহা চাই, তাহাই পা, হহা একটী সনাতন 
সত্য । আমরা যে বস্তব অন্তরের সহিত অনুসন্ধান না করি, আমরা 
সে বস্তু লাভ করিতে পারি না। ধর্মের জ্চ্য প্রকৃত ব্যাকুলতা বড় 
কঠিন জিনিষ-_আমরা সচরাচর উহা যত সোজা মনে করি, উহা 
তত সোজা নহে। শুধু ধশম্মকগা শুনিলে ও ধন্পুস্তক পড়িলেই 
যে বাস্তবিক হৃদয়ে ধন্মভাব প্রবল হইয়াছে, তাহ! প্রমাণ হয় না। 
যতদিন পধ্যন্ত ব্যাকুলতা প্রাণে জাগরিত ন! হয় ও আমরা প্রবৃত্তির 
উপর জয়লাভ না করিতে পারি, ততদিন সদসর্ববদা অভ্যাস ও 
আমাদের পাশব প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম আবশ্যক | উহ! 
দু এক দিনের কন্মন নহে, কতিপয় বধ বা কতিপয় জন্মেরও কর্ম 
নহে; শত শত জন্ম ধরিয়া 'এই সংগ্রাম চলিতে পারে। সিদ্ধিলাভ 
কাহারও পক্ষে অল্লকালের মধ্যে ঘটিতে পারে, কিন্তু যদি অনন্ত- 
কালও অপেক্ষা করিতে হয়, ধেধোর সহিত তাহার জন্যও প্রস্তুত 
থাকা আবশ্যক । যে শিষ্য এইরূপ অপাবসায়সহকারে সাধনে 
প্রবৃনস্ত হয়, তাহার সিদ্ধি অবশ্যান্তাবী | 

গুরুর সন্ধান্ধে এইটুকু বোঝা আবশ্যক যে, তিনি যেন শাস্ত্রের 
মন্মজ্ঞ হন । জগতের সকলেই বেদ, বাইবেল, কোরাণ পাঠে 
অনুরক্ত । উহারা ত শব্দসমগ্িমাত্র- ধর্মের কয়েকখান! শুক্‌নে 
হাঁড়মাত্র। যে গুরু, শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন ও মনকে 
কেবল শব্দের শক্তি দ্বারা চালিত হইতে দেন, তিনি ভাব হারাইয়া 
ফেলেন। শাস্ত্রের মন্ম যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধন্মীচাধ্য । 


গুরু ও শিষ্ের লক্ষণ ৩৫ 


গন্ত্রের .শব্দজাল 'যেন মহাবনস্বরূপ, মানুম আপনাকে উহার 
ভিতর হারাইয়। ফেলে, পথ খু'ঁজিয়া পায় না । “শব্দজাল মহাবন- 
সদৃশ, চিন্তের ভ্রমণের কারণ |” “শব্দযোজনা, স্থুন্দরভাষাযু 
বক্তৃতা ও শান্তমন্্র ব্যাখা। করিবার বিভিন্ন উপায়»_পণ্ডিতদিগের 
'বিচার ও আমোদের বিষয় মাত্র, উতা দ্বারা অস্তূর্টির বিকাশ 
হয় না|” যাহার! ধরন্মরব্াখ্যার সময় এইরূপ প্রণালী অবলঙ্গন 
করে, তাহারা কেবল আপনাদের পাণ্ডিত্য দেখাইতেই ইচ্ছুক, 
তাহাদের ইচ্ছা-_-লোকে আমাদিগকে মহাপণ্ডিত বলিয়া সম্মান 
'করুক। জগতের কোন প্রধান ধর্্াচাধ্যই এইরূপ শাস্ত্রের 
নানাবিধ ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন নাই । তীহারা শান্সের শ্লোকের 
অর্থ যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিতে কখন চেষ্টা করেন নাই। শন্দার্থ 
ও ধাত্বর্থ লইয়৷ ক্রমাগত মারপেঁচ করেন নাই। তবু তীহারা 
জগতকে অতি সুন্দর শিক্ষ। দিয়াছেন। আর ফাহাদের কিছু 
শিখাইবার নাই, তীহার! হয়ত একটা শব্দ লইয়া তাহারই উপর এক 
তিনখণ্ড পুস্তক রচনা করিলেন। সেই শব্দের আদি কি, কে এ 
শব্দটা প্রথম ব্যবহার করিত, সে কি খাইত, কতক্ষণ ঘুমাইত, এই 
রূপ এইরূপ বিষয় লইয়াই তিনি হয়ত আলোচনা করিয়া গেলেন । 
শবাজালং মহারণ্যং চিত্তত্রমণকারণং । 
--বিবেকচুড়ামণি, ৬২ শ্লোক । 
বাতৈখরী শব্ধঝরী শাস্ত্ব্যাখ্যানকৌশলং। 
বৈছুষ্যং বিদ্ুষাং তদ্বভুক্তয়ে ন তু যুক্তয়ে 
_বিবেকচুড়ামণি, ৬৭ গ্রোক। 


৩৬ তক্তিযোগ ৃ 


তগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ একটা গল্প বঙিতেন ১ এক. বাগানে 

ছুজন লোক বেড়াতে গিছলো ; তার ত্রিতর যার বিষয়বুদ্ধি বেশী? 1 
সে বাগানে ঢুকেই কটা আব গাছ, কোন গাছে কত আব হয়েছে, 
এক একটা ডালে কত পাতা, বাগানটার কত দাম হতে পারে 
ইত্যাদি নানারকম বিচার কন্ঠে লাগলে! । আর একজন বাগানের; 
মালিকের সঙ্গে আলাপ ক"রে গাছতলার বসে একটা করে আব; 
পাড়তে লাগলো আর খেতে লাগলো । নল দেখি, কে বুদ্ধিমান্‌?: ?) 
আব খাও, পেট ভর্বে, কেবল পাতা গুণে হিসাব কিতাব: ক'রে: 
লাভ কি?” এই পাতা! ডালপালা গণা ও অপরকে উহার; ৃ 

'খ্যা জানাইবর চেষ্টা একেবারে ছাড়িয়া দাও । অবশ্য, ইহারও 
উপযোগিতা আছে, কিন্তু ধর্মারাজো নাতে । যাহারা এইরূপ. 
পাতা গণিয়া বেড়ায়, তাহাদের ভিতর হইতে একটাও ধন্মবীর ৃ 
বাতির করিতে পারিবে না। ধর্ধ্ন_যাহ! মানবজীবনের সর্ব্বাচ্চ। 
লক্ষ্য, মানুষের সর্বেরাচ্চ গৌরবের জিনিব, তাভাতে পাতা-গণারূপ: 
অত পরিশ্রমের আবশ্যক করে না। যদ্দি তুমি ভক্ত হইতে, 
চাও, তাত! হইলে, ক্রু মথুরায় কি প্রজে জন্মিয়াছিলেন, তিনি 
কি করিরাছিলেন, বা ঠিক কোন্‌ দিনে গীতা বলিয়াছিলেন, তাহা 
জানিবার কিছু আবশ্যক নাই । গীতার যে কর্তব্য ও প্রেম 
সম্বন্ধীয় সুন্দর শিক্ষা আছে, আগ্রহের সহিত তাহার অনুসরণ 
করাই তোমার আবশ্যক । উহার সন্গন্ধে অথবা উহ্বার প্রণেতার, 
সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা কেবল পণ্ডিতদের আমোদের। 
জন্য। তাহারা যাহা চায় তাহাই লইয়া থাকুক। তাহাদের! 


গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ । ৩৭ 


পাটি পট শ্রী ৩টি ৫ পরার _ সস পাটি পাশা নি পাস পাঁ এ লী 






শপা্শি পট এটি পাঁিতশীটি তা পা 


ৰ ভীত তর্ক বিচারে টান্তিঃ শাস্তি বলিয়া অ মরা | আম খাইছে ত 

ৃ ₹, এস | 

দ্বিতীয়তঃ, গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক । অনেক সময়ে 
কে বলিয়া থাকে, “গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন না করেন, 
দেখিবার প্রয়োজন কি ? তিনি যা বলেন, সেইটা লইয়াই আমা- 
'দের কায করা আবশ্যক'।” একথা ঠিক নয়। গতি-বিজ্ঞান, 
রসায়ন বা অন্য কোন পদার্থবিজ্ঞান শিখাইতে হইলে শিক্ষক 
যাহাই হউন না কেন, কিছু আসিয়া যায় না। কারণ, উভ/তে 
কেবল বুদ্ধিবৃত্তির চালনা বুদ্ধিবৃন্তিকে কিপিং সাতজ করারই 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধ্যাত্সবিজ্ঞানের আচার্ধা অপ্চদ্ধচিও 
হইলে তীহাতে আদ ধন্মীলোক গাকিতে পারে না। অশ্খদ্ধচিও 
বাক্তি আবার ধন্ম কি শিখাইবে ? নিজে আধ্যাত্বিক সত্য উপ 
লন্ষি করিবার বা অপরে সঞ্চার করিবার একমাত্র উপায়-_-হ্ৃদ্য 
ও মনের পবিত্রতা । যতদিন না চিওশুদ্ধি ভয়, ততদিন ভগবদদশন 
বা সেই অতীন্দ্রির সন্তার আভাসজ্ঞানও অসম্ভব | স্তরাং ধন 
চাধ্যের সন্বন্ধে প্রথম তিনি কি চরিত্রের লোক, তাহা দেখা আব 
শ্যক ; তার পর তিনি কি বলেন, তাহা দেখিতে হইবে । তাভার 
সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক ; তবেই তাহার কথার গরু ত 
একট! গুরুত্ব থাকে ; কারণ, তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত শক্তি: 

সথশারকের যোগ্য হইতে পারেন । নিজের মধ্যে যদি শক্তি না 
রহিল, তবে তিনি সঞ্চার করিবেন কি গুরুর মন এরূপ প্রবগ 
আধ্যাত্মিক স্পন্দনবিশিষ্ট হওয়া চাই ষে, তাহা যেন সমবেদন!, 


৩৮ ভর্তিযোগ 


বশে শিষ্কে সঞ্চারিত হইয়া যায় । গুরুর বান্তবিধ, কার্য্যই এই-_ 
কিছু সঞ্চার করা, কেবল শিষ্কের বুদ্ধিশক্তি বা ন্য কোন শক্তি 
উত্তেজিত করিয়া দেওয়া নহে । বেশ স্পষ্ট বুধিতে পার! যায়, 
গুরু হইতে শিষ্কে যথার্থই একটী শক্তি আসি.তছে । স্থতরা 
গুরুর শুদ্ধচিন্ড ভওয়া আবশ্যক । 

তৃতীয়তঃ,--গুরুর উদ্দেশ্য কি. দেখা আবশ্যক । গুরু যেন 
অর্থ, নাম বা যখশরূপ কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধন্মশিক্ষাদান্ে প্রবৃত্ত 
না হন-_সমুদর মানবজাতির প্রতি পবিত্র প্রেমই যেন তাহার 
কাধ্যের নিয়ামক হয় । আধ্াত্বিক শক্তি শুদ্ধ (প্রমসুত্রের মধ্য 
দিয়াই সর্চারিত করা যাইতে পারে । কোন ব্ূপ স্বার্থপুর্ণ ভাব, 
যথা, লাভ বা যশের ইচ্ছা, একমুতর্ভেই এই সুত্রকে ছিন্ন করিয়া 
ফেলে । ভগবান প্রেমন্রূপ আর যিনি ভগবানকে প্রেমস্বরূপ 
বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই মানুষকে শুদ্ধসত্ হইতে ও ঈশ্র- 
তত্ত জানিতে শিক্ষা দিতে পারেন । 

যদি দেখ, গুরুতে এই সব লক্ষণ গুলিই বন্কমান,.তাবে জানিবে, 
তোমার কোন আশঙ্কা নাই | নতুবা তাহার নিকট শিক্ষায় বিপদ্‌ 
আছে ; যেহেতু, তিনি যদি হৃদয়ে সাধুভাব সঞ্চার করিতে না 
পারেন, হয়ত অসাধুভাঁব সঞ্চার করিবেন । এই বিপদ্‌ হইতে আঁপ- 
নাকে সর্ববতোভাবে সাবধান রাখিতে হইবে। "যিনি বিদ্বান, নিষ্পাপ, 
কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ বঙ্গবি€,”% তিনিই একৃত সদগ,রু | 

,* শ্োত্রিয়োহবুজিনোহকামহতে। বোব্রক্ধষবিভ্তমঃ | 

_-বিবেকচড়ামণি, ৩৪ শ্লোক। 


গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ । ৩৯ 


সপ পাশ ও পাট লি তি সশিত পা পাশ্লাস্টি তিলটা শী ১ পস্পিন্পিশিপি সিসি দলটি বি ও লী পলি পাপন তি স্ সি টি শিপ পি শা পতল 


যাহা বলা হইল তা তাহা হইতে ইভা সহজেই প্র ভীত হইবে যে, 
ধর্ম্মে অনুরাগী হইবার, ধর্মের মন্মরবোধ করিবার এবং উভা জীবনে 
পরিণত করিবার উপযোগী শিক্ষা যাহার তাহার নিকট হইতে 
পাওয়া যায় না। 'পর্ববতের নিকট ধন্মেপদেশ আবণ, কলনাদিনী 
(োতন্ষিনীতে গ্রন্থপাঠ 'ও সকলই শুভময় দর্শন, * আলঙ্কারিক 
বর্ণনা হিসাবে সত্য বটে, কিন্তু বাহার নিজের ভিতরে অপরিশ্ক,ট 
ভারেও ধন্মের বীজ নিহিত নাই, কেহই তাহাকে এতটুকু তবজ্ঞানও 
দিতে পারে না। পর্ববত, নদী আদি কাভাকে শিক্ষা দিতে 
পারে ? ধাহার অন্তরের পবিত্র মন্দিরাভান্তরাণ কমল ফুটিযা 
উঠিয়।ছে, সেই আত্মাকে । আর যে আলোকে এই কমল 
স্থন্দররূপে ফুটিয়া উঠে, হাহ! ব্রহ্মবিৎ সন্গুরুরই জ্ঞানালোক। 
যখন হৃতুপন্ম এইরূপে ফুটিয়া উঠে, তখন ঠিশি পর্বত, নদী,তারা 
সুধ্য, চন্দ্র অথবা এই ব্রক্গণয় বিশ্বে বাহা কিছু আছে,তাহা হইতেই 
শিক্ষা পাইতে পারেন। কিন্তু যাহার হৃতপদ্ম এখনও প্রীস্ফ,- 
টিত হয় নাই, সে এ সকলে পর্ববতাদি বাঠীত আর কিছু দেখিতে 
পাইবে না। অন্ধের চিত্রশালিক।য় গিয়া কি ফল? আগ্রে 
তাহাকে চক্ষু দাও, তবে সে সেখানকার বস্কসমূহ হইতে কি শিক্ষা 
পাওয়া যায়, বুঝিতে পারিবে। 


পিপি 
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8০ ভক্তিযোগ 


২ ২ পি পিসি লস শাস্পিা সপন 


গুরুই বর্শিক্ষার্থীর চ চক্ষ খুলিয়া দেন। সাং কোন বাক্তির 
সহিত তাহার বংশধরের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদেরও ঠিক 
সেই সম্বন্ধ । গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনয়নআ আচরণ, তাহার 
আজ্ঞাবহতা ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধ। বাতিরেকে মামাদের হৃদয়ে 
ধর্মমবিকাশ হইতেই পারে না। আর ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে, যে সব দেশে গুরুশিষ্যের এতদ্বিপন সম্বন্ধ গাছে, কেবল 
সেই সব দেশেই অসাধারণ ধম্মবীর সকল জন্মিয়ছেন : আর যে 
সব দেশে গুরুশিষোর এ সম্বন্ধ নাই, গুরু কেবণ বক্তামাত্র__ 
নিজের প্রাপোর দিকেই দৃষ্টি, আর শিষা কেবল গুরুর কথা- 
গুলিতেই মাথা পরিপূর্ণ করেন ও অবশেষে উভয়েই নিজের 
নিজের পথ দেখেন,সে সকল স্থলে ধান্মর ঘরে ণুন' বলিলেই হয়। 
শক্তি-সঞ্চার করিবার কেহ নাই, গ্রাহণ করিবার কেহ নাই। 
ধর্ম এই সব [লোকের কাছে যেন বাবসা হইয়া দড়ার়। তারা 
মনে করে, ইহা তর্থ দ্বারা ক্রয় করিধার জিনিধ। ঈশ্বরেচ্ছায় 
ধর্ম এত স্থলভ হইলে বড়ই স্ত্রখের বিষয় হইত । তবে ছুর্ভাগ্য- 
ক্রমে তাহা হইবার নয়। 

ধর্ম সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানস্বূপ ফে ধন্ম--তাহ। ধন বিনিময়ে 
কিনিবার জিনিষ নাহ এ্রন্থ হইতে ও উা পাও ধার না । জগতের 
সর্বত্র ঘুরিয়া আসিতে পার, হিমালয়, আল্প্ম, ককেসস্‌ প্রভৃতি 
ঘুঁটিয়া ফেলিতে পার, সমুদ্রের অতল বানা কারতে পার, 
তিববতের চারিকোণে অথবা গোৰি মরুর চতুদ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া 
দেখিতে পারকিন্তু যতদিন না তোম|র ভদয় উহা গ্রহণ করিঝার 


রু ও শিষ্যের লক্ষণ। ৪১ 


উপযুক্ত হইতেছে" ও|যতদিন না তুমি গুরুলাভ করিতে, কোথা ও 
উহা খুঁজিয়৷ পাইবে না। বিধাতৃনিদ্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ 
“করিবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতা তাহার নিকট প্রাণ 
খুলিয়া দাও । তীহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ দেখ । যাহারা এই 
রূপ প্রেম ও আদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাতাদের 
নিকট সত্যের ভগবান্‌, সতা, শিব ও সৌন্দর্য্যের ভলৌকিক 
তত্বসমূহ প্রকাশ করেন । 


সপ এ) পপ ও + স্থ 
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যেখানে লোকে তাহার নামানুকীর্তন করে, সেই স্থানই 
পবিভ্র। যে ব্যক্তি তাহার নামোচ্চারণ করেন, তিনি আরো কত 
পবিত্র, বিবেচনা কর ; স্তরাং যাহার নিকট আধ্য।ত্িক শিক্ষা 
প্রাপ্ত হই, তাহার নিকট কতদূর ভক্তির সহিত অগ্রসর হওয়া 
উচিত ! এরূপ শ্রেষ্ঠতম ধশ্মীচার্যগণের সংখ্য। জগতে খুব বিরল 
বটে, কিন্তু গণ একেবারে এই সকল আচার্যবিরহিত নহে । যে 
মুহুর্তে উহ! একেবারে আচার্ধ/শুনা হয়, সেই মুহত্ডেই উহা এক 
ভয়ানক নরককুুরূপে পরিণত ও বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়। 
ইহারা মানবজীবনোগ্ানের ুচারু পুষ্পস্বরূপ ও 'অহেতুকদয়া- 
সিন্ধু” ।% শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলিয়াছেন, “আমাকে আচার্য বলিয়া 
জানিও |” ৭. 

সাধারণ গুরুশ্রেণা হইতে উন্নত আর এক শ্রেণীর গুরু 
আছেন- ঈশ্বরের অবতারগণ | ইহারা স্পর্শদ্বারা, এমন কি, কেবল 
মাত্র ইচ্ছা দ্বারাই অপরের ভিতর ভগবন্তাৰ সঞ্চার করিয়া দিতে 
পারেন। এভাহাদের ইচ্ছায় অতি ছুরাচার বাক্তিও মুতৃর্বের মধ্যে 
সাধুরূপে পরিণত হয় । ইভারা সকল গুরুরও গুরু,মানুষের ভিতর 


শি ০ পিশ্পাপপপপ্পীপতা 


* বিবেকচুড়ামণি, ৩৫ গ্লোক। 
+ আচাধ্যং মাং বিজানীয়াৎ ইত্যাদি । 
-শ্রীমপ্ভাগবত, ১১স্কঃ) ১৭, ২৬ শ্লোক | 
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ভগবানের শ্রেষ্ঠ আ'তব্যক্তি । আমরা তাহাদের ভিতর দিয়া বাভীত 
অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখিতে পারি না। আমরা তাহাদিগকে 
উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না আর কেবল ই'ভাদিগাকেই 
আমরা উপাসনা করিতে বাধ্য | 

এই সকল নররূপধারী ঈম্র ব্যহীত ভগবানকে দেখিবার 
আমাদের আর অন্ত কোন উপায় নাই। যদি আমরা ত!র 
কোন রূপে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা! করি, তবে আমর! একটা 
কিস্তৃতকিমাকার জীব গঠন করিয়া ফেলি ও উহাকেই প্রকৃত 
ঈশ্বর বলিয়া মনে করি । গল্প আছে, এক আনাড়ি শিব গড়িতে 
গনেক দিন চেষ্টা করিয়া একটী বানর গডিয়াছিল। সেইরূপ 
ভগবানকে নিগুণ পূর্ণন্বরূপে যখনই আমরা ভাবিতে যাই, তখনই 
সম্পূর্ণ অকুতকাধ্য হইয়া থাকি ; কারণ, যতদিন আমরা মানুষ, 
ততদিন তাহাকে মনুষ্য ভউতে উচ্চতর কখনই ভাবিতে পারিব 
না। অবশা এমন সময় আসিবে, যখন আমর! মনুঘাপ্রকৃতি 
অতিক্রম করিয়া, তাহার শ্বরূপাববোধে সমর্থ হইব, কিন্তু 
যতদিন মানুষ থাকিব, ততদিন মানুষের ভিতর ও মানুষরূপেই 
তাহাকে উপাসনা করিতে হইবে। যাই বলনা কেন, যতই 
চেষ্টা কর না কেন, ভগবান্‌্কে মানুষ ছাড়! আর কিছু ভাবিতে 
পার না। ঈশ্বর সন্বন্ধে-জগতের সকল বস্থর সম্বন্ধে, খুব 
যুক্তিতর্কসমস্থিত বক্তু তা দিতে পার, খুব যুক্তিবাদী হইতে পার, 
আর ভগবানের এই সকল মনুষ্য অবতারের কথা সব ভ্রমাত্মক, 
ইহা! এমন ভাবে প্রমাণ করিতে পার, যাহাতে তোমার" সম্পূর্ণ 
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তৃপ্তি হয়। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে কি বলে; একবার ভাবিয়। 
দেখ দেখি । এইরূপ অদ্ভুত বিচারবুদ্ধির ্বারাকি লব্ধ হয় ? কিছুই 
নয়- শুন্য, কেবল কতকগুলি বাকাড়ম্বরমাত্র। এখন হইতে যদি 
কোন লোক এইরূপ অবতার-পুজার বিরুদ্ধে মহাযুক্ষিতর্কের সহিত 
বক্তৃতা করিতেছেন দেখ, তবে তাহার হাত ধরিয়। জিজ্ঞাসা কর, 
ভাই, তোমার ঈশ্বর-ধারণা কি ? সর্ববশক্তিমন্তা, সর্ননব্যাপিতা ও 
এতদ্বিধ শব্দে কি বুঝায়, তাহা তিনি এ শব্দগুলির বানান ব্যতীত 
আর অধিক কি বোঝেন ? এ সকল শব্দের দ্বারা তাহার মনে 
কোন ভাববিশেষেরই উদয় হয় না। তিনি ইহাদের অর্থস্বরূপে 
এমন কোন ভাব বাক্ত করিতে পারেন না, যাহাতে তাহার মানবীয় 
প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নাই । এই বিষয়ে, রাস্তার যে লোকট! 
একখান! পুঁথিও পাড়ে নাই, তাহার সহিত ই'ভার কিছুমাত্র প্রভেদ 
নাই । তবে সে লোকটা শান্ত প্রকৃতি, জগতের শান্তিভঙ্গ করে না, 
আর এই লম্বা-চৌড়া-বাক্য-বায়কারী বক্তি সমাজে অশান্তি ও হুঃখ 
আনয়ন করে । বাস্তবিক প্রত্যক্ষানুভৃতি বাতাত ধন্ম, ধম্মনামেরই 
যোগ্য নহে । স্ৃতরাং বৃগা বাক্যবার ও প্রত্যক্ষান্ুভূতির মধ্যে 
মাদের বিশেষ প্রভেদ দেখা আবশ।ক । আত্মার গভীরতম 
প্রদেশে আমরা যাহা মন্ুভব করি, তাহাই প্রহাক্ষানুভতি বলে। 
এই বিয়ে সহজ ভঞ্কান যত দুল্লভ, আর কিছুই তত নহে । 
আমাদের বন্মান প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমাদিগকে বাধ্য 
হইয়াই ভগবান্‌কে মনুষ্যরূপে দেখিতে হইবে 1 মনে কর, মহিষদের 
ভগবান্‌কে পুজা করিবার ইচ্ছা হইল-_-তাহাদের স্বভাবানুষায়ী তাহারা 
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ভগবান্কে একটটা বৃহ মহিষ দেখিবে। মওসা- ভগবানের 
আরাধনেচ্ছু হইলে, তাহার ভগবান্‌কে একটা বুহৎ মৎসা ভাবিতে 
হইবে-_মানুষকেও ভগবানকে মানুষ ভাবিতে হইবে । আর 
মনে করিও না, এ সকল বিভিন্ন ধারণা বিকুতকল্পনাসন্তৃত মান । 
মানুষ, মহিষ, মৎস্য এগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্বজপ--সকল- 
গুলিই ভগবত-সমুদ্রে নিজেদের ভলধারণশত্তি ৪ আকুতি 
অনুসারে পুর্ণ হইতে গেল। মানুষে এ জল মানুষের আকার 
ধারণ করিল। মভিষে মহিষের আকার ও মৎস্য মতস্যাকার 
ধারণ করিল। এই প্রতোক পাত্রেই সেই একই ঈশরসমুদ্রের 
জল রহিরাছে। মানুষ তাহাকে মানুষরূপে দেখিবে আর 
তিষ্যগ্জাতির যদি ভগবৎসন্বন্ধীয় কোনরূপ ভ্ঞ।ন থাকে, তবে 
তাহারা নিজেদের ধারণানুরূপ পশুরূপে ভাঙাকে ভবিবে। 
অতএব আমরা ভগবানকে মানুবরাপে না দেখিয়া থাকিতে 
পারি না। স্ততরাং আমাদের ভাহাকে মনুষারূপেই উপাসনা 
করিতে হইবে, অন্য কোন পগ নাই। 

দুই প্রকার লোক ভগবান্‌কে মানুষরূপে উপাসনা করে ন!। 
প্রথম, নরপশুগণ, যাহাদের কোনরূপ বম্মভগ্কান নাহ; দ্বিঠায়, 
পরমহংসগণ, যাহারা মনুষ্যস্থলত সমুদর দৌববলা অতিক্রম করিরা 
মানবপ্রকৃতির সামা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সমুদয় প্রকৃতি 
তাহাদের আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে । তাহারাই কেবল ভগবানকে 
তাহার স্বরূপে উপাসনা করিতে পারেন। অন্য সব বিষয়েও 
যেমন, এখানেও তেমন, ছুটা চুড়ান্ত ভাব একরূপ দ্রেখায়। 
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অতিশয় অভ্ভানী ও পরম জ্ভানা কেহই উপন্জনা করে না। 
নরপশ্গণ অভ্গ্ান বলিরা উপাসন। করে না, মার জীবম্মুক্ত 
পুরুষগণ সর্বদা আত্মার মধ্যে পরমাত্মীকে অনুক্ভব করিতেছেন 
বলিয়া তাহাদের স্বতন্ত্র উপাসনার আর প্রয়োজন হয় না। যে 
ব্যক্তি এই দুই ছুড়ান্তভাবের মধ্যাবস্থায় অবস্থিত, অথচ বলে, 
আমি ভগবান্‌কে মনুষ্যরূপে উপাসনা! করিতে ইচ্ছা করি না, সেই 
ব্যক্তিকে একটু বিশেষ যত্বের সহিত তন্তাবধান করা আবশ্যক । 
তাহার প্রতি কঠোরতর ভাষা প্রয়োগ না করিলে তাহাকে 
প্রলাপভাষী বলিতে হয় । তাহার ধন্ম বিকুতমস্তিঙ্গ ও মস্তিক্ষ- 
হীনগণেরই উপযুক্ত । 

ভগবান্‌ মানুষের ছুর্নলতা বুঝেন আর মানুষের হিতের জন্য 
মান্ুষরূপে অবভীর্ণ হন । “যখনই ধন্মের গ্লানি ও অধন্মের 
অভ্ভযু্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে স্থজন করি। সাধুদের 
রক্ষা, পাপিগণের ছুক্কতিনাশ ও ধন্মসংস্থাপন জন: আমি যুগে 
যুগে জন্মগ্রহণ করি ।৮% “অজ্ঞব্যক্তিরা জগতের ঈশ্বর আমার 
প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া মনুষ্যরূপধারী আমাকে উপহাস করে ।৮৭" 


সস ৮ আশা - সত 





ক বদ যদ] হি ধন্মস্য প্লানিভবতি ভারত । 
অভ্যর্থানমধন্মস্য তদাত্মানং স্যজাম্যহং ॥ 
পরিত্রাণাক্স সাধূনাং বিনাশায় চ তরক্কতাং। 
ধন্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে ॥ 
: __গীতা, ৪র্থ অধ্যায় । ৭ম, ৮ন শ্লোক । 
+ অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্ুমাশ্রিতম্‌। 

পরং ভাবমজানস্তেো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ 

-_-গীতা, ৯ম অধ্যায়, ১১শ শ্লোক । 


অবতার । ৪৭: 


রী 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অবতার সম্বন্ধে এই সকল কথা 
বলিয়াছেন । . ভগবান্‌ শ্রীরামকুষণদেব বলিতেন,---“যখন প্রবল 
বন্যা আসে, তখন সমুদয় ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নদী ও খান! আপন! আপনিই 
কিনার! পর্যন্ত পুর্ণ হইয়া যায়। মেউরূপ যখন অবতার আসেন, 
তখন জগতের ভিতর মহান্‌ আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উত্থিত হয । 
সেখানক'র হাওয়াতেই যেন ধন্মতাব খেলিতে গাকে।” 


৫০ ভক্তিযোগ । 


স্ফোটই অবশিষ্ট থাকিবে । আর যখন যে কে'ম বাচক শব্দ দ্বারা, 
অব্যক্ত স্ফোটকে প্রকাশ করিতে হইলে উভা তাহাকে এতদূর 
বিশিষ্ট করিয়। ফেলে যে, তাহার আর স্ফোটত্ব থাকে না, তখন 
বে শব্দ দ্বারা উহা খুব অল্প পরিমাণে বিশেষভাবাপন্ন হয় আর 
যাহ! যথাসম্ভব উহার স্বরূপ প্রকাশ করে, তাহাই উহার সর্ববাপেক্ষা 
প্রকৃত বাচক । ওষ্কার-__-কেবলমাত্র ওক্কীরত এইনপ কারণ, 
অ, উ, ম এই তিনটা অক্ষর একত্রে “অউম” এই্রূপে উচ্চারিত 
হইলে, উভাই সর্বপ্রকার শব্দের সাধারণ বাচক হইতে পারে । 
অ--সমুদয় শব্দের ভিতরের সর্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন | 
এই কারণেই শ্রীকষ্ণ গীতায় বলিয়। গিয়াছেন, “আমি অক্ষরের 
মধ্যে অকার ।, % আর সমুদয় স্পফ্টোচ্চারিত শব্দই মুখগহবরের 
মধ্যে জিহবামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ওষ্ঠ পধ্যন্ত স্পর্শ করিয়া 
উচ্চারিত হয়। 'অ'--কঞ হইতে উচ্চারিত, “ম' শেষ ওষ% 
শব্ধ । আর এ” জিহ্বামূল হইতে যে শক্তি আরম্ভ হইঘ। 
ওষ্ঠে শেষ হয়, সেই শক্তিটী যেন গড়াইয়া যাইতেছে, এই ভাব 
প্রকাশ করে । গ্রকুতরূপে উচ্চারিত হইলে এই ওক্কার সমুদয় 
শব্দোচ্চারণ ব্যাপারটীর সূচক, আর কোন শব্দেরই সেই শল্তি 
নাই, সুতরাং উহাই স্ফোটের ঠিক উপযোগী বাচক--আর এই 
স্ফোটই ওক্কারের প্রকৃত বাচ্য। আর বাচক বাচা হইত 


কঅক্ষরাণামকারোহস্যি | 


গাতা, ১০ম অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক । 


| ৫১ 


২ পট তি তি নিপা - পাটি শর্ট ০৩ প্াসিরাশি পা তাপস সিন পীস্িশি শশা পাপ পা শরণ শত পিসি তি পো 


পৃথক্রুত হইতে, পারে না সুতরাং এই ও ও ও ও স্ফোট একই 
পদার্থ। আর যেহেতু এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সুক্মতমাংশ 
বলিয়া ঈশ্বরের খুব নিকটবর্তী এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ, 
সেই হেতু ওষ্কারই ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক। আর সেই একমাত্র 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে যেমন অপূর্ণ জীবাত্মাগণ বিশেষ বিশেষ 
ভাবে ও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্তরূপে চিন্তা করিতে পারে, সেই- 
রূপ তাহার দেহরূপ এই জগৎও সাধকের মনোভাবানুযায়ী ভিন্ন 
ভিন্নরূপে চিন্ত|। করিতে হইবে। 

উপাসকের মনে যখন যে তত্ব প্রবল থাকে, তখন তাভাএ 
সেই ভাবই উদয় হয়। ইহার ফল এই, একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রীধান্যে দৃষ্ট হইবেন, আর সেই এক জগত 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইবে । সর্ববাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবা 
পন্ন ও সার্ববভৌমিক বাক ওকস্কারে যেমন বাচ্য ও বাচক ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধে সন্বদ্ধ, তদ্রুপ এই বাচ্য বাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের 
ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ড ভাব সন্বন্ধেও খাটিবে। আর 
ইহার সকলগুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব থাকা আবশ্বাক | 
মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উখিত এই 
বাচকশবসমূহ যথাসম্ভব ভগবান ও জগতের সেই বিশেষ ৰিশেষ 
খণ্ড ভাবের প্রকাশ করে । যেমন ওষ্কার অখগুব্রক্মবাচক, অন্যান্য 
ম্ত্রগুলিও সেই পরমপুরুষের খণ্ড ভাবগুলির বাচক। এ সকল 
গুলিই ভগবদ্ধ্যান ও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়। 


প্রতীক ও প্রতিম৷ উপাসনা । 


এইবার প্রতীকোপাসনা ও প্রতিমাপূজার বিষয়ে সমালোচনার 
সময় আসিল। প্রতীক অর্থে যে সকল বস্তু অল্প বিস্তর ব্রন্ষের 
পরিবর্থে উপাসনার যোগ্য । প্রতীকে ভগবছুপামনার অর্থ কি? 
তগবান্‌ রামানুজ বলিয়াছেন,“ক্রহ্ম নয়, এমন বস্তুতে ব্রশ্াবুদ্ধি 
করিয়া ব্রন্মের অনুসন্ধানকে প্রতীকোপাসনা বলে ।”% শঙ্করাচার্য্য 
বলিয়াছেন,-_'মনকে ব্রক্মরূপে উপাসনা করিবে, ইহা আধ্যাত্বিক+, 
“আকাশ ব্রহ্ম, ইহা আধিভৌতিক'। (মন আধ্যাত্মিক ও 
আকাশ বাহ্য প্রতীক--এই উভয়কেই ব্রক্ষের বিণিময়ে উপাসনা 
করিতে হইবে ।) “এইরূপ, আদিত্যই ব্রহ্ম, ইহাই আদেশর%% 
“যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন? ইত্যাদি স্থলে প্রতীকো- 
পাসনা সন্বন্ধে সংশয় হয়।”ণ* প্রতীক শব্দের অর্থ-_বাহিরের 
দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসন! অর্থে ত্রন্মের পরিবর্তে এমন 


শাপেসীীশি টি আটটি তি ২০ ৪০ এপ ০০ শিপ শত ০ পে 


* অবন্ষণি র্দৃষ্্যাইনুসন্ধানম্‌ । 
তন্ত্র, গর্ঘ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৫ন হ্থত্রের রামান্জভাষ্য দেখ। 
1 “মনো ব্রন্ষেতাপামীতেত্যধ্যত্ং। অথাধিদৈবতমাকাশোত্রন্ষেতি।, 
তথ! 'আদিত্যে। ব্রন্দেত্যাদেশ:।” সি য নামব্রন্গতুাপাস্তে, ইত্যেবমাদিযু 
প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ।” | 
। ত্রঙ্সথতর, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদের ৫ম স্বত্রের শাঙ্করভাষা দেখ । 


প্রতীক ও প্রতিমা উপাসন।। ৫৩ 


এক বস্তর উপাসনা, যাহা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রদ্ষের 
খুব সন্সিহিত-_ সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নহে। শ্র্তিতে বর্ণিত 
প্রতীকের ন্যার পুরাণ তন্ত্রেও অনেক প্রতীকের বর্ণনা আছে। 
সমুদয় পিতৃ উপাসনা ও দেবোপাসনা এই প্রতীকোপাসনার মধো 
অন্তভূক্তি করা যাইতে পারে । 

এক্ষণে কথা এই, ঈশ্বরকে এবং কেবল ঈশ্বরকে উপাসনার 
নামই ভক্তি । দেব, পিতৃ অথবা অন্য কোন উপাসনা, ভক্তিশব- 
বাচ্য হইতে পারে না । ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কম্মকাণ্ডের অন্তভু কত; 
উহা! উপাসককে কেধল কোন প্রকার ত্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল 
প্রদান করে, কিন্তু উভাতে ভক্তির উদয় ভয় না-- উহা! যুক্তিও 
প্রসব করিতে পারে না। স্তবতরাং একটী কথা বিশেষরূপ মনে 
রাখা আবশ্যক । দার্শনিক দৃষ্টিতে পরম ব্রহ্ম হইতে জগত্কারাণর 
উচ্চতর ধারণা আর হইতে পারে না। প্রতীকোপাসক কিন্তু আনেক 
স্থলে এই প্রতীককে ব্রহ্মের আসনে বসাইয়া উহাকে আপন আত্মা- 
স্বরূপ চিন্ত। করিতে পারে । কিন্তু এরূপ স্তলে সেই উপাসককে 
সম্পর্ণ লক্ষ্ত্রষট হইতে হয়, কারণ, প্রকুতপ্রস্তাবে কোন প্রতীক 
উপাসকের আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে ব্রহ্মই উপাস্থ্য, 
আর প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধিম্বরূপ, অগবা উহার উদ্দীপক 
কারণ মাত্র, অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্বব্যাপী ব্রাক্ষের 
উপাসনা করা ভয়, প্রতীককে প্রতীকমাত্র না দেখিয়া জগণকারণ- 
রূপে চিন্ত! করা হয়, সেখানে এইরূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী,। 
শুধু তাহাই নহে, প্রকর্তকদিগের পক্ষে উহা একেবারে অনিাষা 


হটিিকগাত 
মলি দস স »% ছু ₹ 


আঁ ৯৮ 


স্পা শিশ্ন সপ তা এপাস্পিিস্সিপাসিপাসিী পতি পাটি পাটি শা িশা 


রূপে প্রয়োজনীয় । সুতরাং যখন কোন দেবতা ভাবা অন্য প্রাণীকে 
এঁ দেবতা অথব প্রাণিরূপেই উপাসনা করা ভ্ঘ, তখন এরূপ 
উপাসনাকে একটা কর্ন মাত্র বলা যাইতে পারে। আর উহা 
একটি বিষ্ভা বলিয়া উপাঁসক এ বিশেষ বিদ্যার ফল লাভ করিয়া 
থাকেন। কিন্তু যখন কোন দেবতা অথবা অন্য প্রাণী ব্রহ্মরূপে 
দৃষ্ট ও উপাসিত হন, তখন উহা ঈশ্বরোপাসনার সহিত তুল্যফল 
হইয়া পড়ে । ইভা হইতেই বুঝা যায়, অনেক স্থলে, শ্তি, স্মৃতি 
সর্বত্রই কোন দেবতা বা মহাপুরুষ অথবা অন্য কোন অলৌকিক 
পুরুষের দেবত্ব প্রভৃতি ভূলিয়া গিয়া! তাহাদিগকে বরঙ্গরূপে উপাসন 
করা হয় কেন। অদ্বৈতবাদী বলেন, “নামরূপ বাদ দিলে সকল 
বন্তই কি ব্রহ্ম নহে ?£ বিশিষ্টা্িতবাদী বলেন, 'সেই প্রভুই 
কি সকলের মন্তরাত্বা নহেন? শঙ্কর তীহার ব্রহ্মসূত্রভাষো 
বলিয়াছেন, “মাদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রশ্মঈ দেন, কারণ, 
তিনিই সকলের অধ্যক্ষ । যেমন প্রতিমাদিতে বিষুণ আছি 
দৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, তন্রপ প্রতীকেও র্গদৃষ্টি আরোগ 
করিতে হয়, স্ততরাং এখানে প্রক্তপাক্ষে ব্রন্মেরই উপাসনা কর 
হইতেছে, বুঝিতে তইবে 1৮ *% 

* ফলমাদিত্যাদ্যপাননেষু রন্মৈব দান্যতি সর্বাধাক্ষত্বাং। ঈদৃশ 
চাত্র ব্রঙ্গণঃ উপাস্যত্বং যতঃ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যাধ্যারোপণং প্রতিমাদি 
ইব বিষণাদীনাং। 


ক্ষন দর্ঘ অধাম় এম পাদ ৫ ল্যানব শাক্গবজাষা দথ । 


প্রতীক ও প্রতিম! উপাসন। | ৪ 


জর শা আর্টিস্ট পপি পাশ সকার সর ব্রত) জাত ৫7০০ ২ তি তাপ অপি এপ আর্টিশ পদ পি পা লাই 


প্রতীক সম্বন্থে যে সকল কথা বল হইল, প্রতিমা » সন্বন্ধেও 
সেই সকল কথা খাটিবে, অর্থাৎ ষদ্দি প্রতীমা কোন দেবতা বা 
সাধুর সূচক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ উপাসনাকে তক্তি বল! 
যাইবে না, স্থৃতরাং উহা হইতে মুক্তিলাভও হইবে ন|। কিন্তু উহা 
সেই এক ঈশরের সূচক হইলে, উহার উপাসনায় ভক্তি মুক্তি 
উভয়ই লাভ হয় । জগতের প্রধান প্রধান ধন্মগুলির মধ্যে বেদান্ত, 
বৌদ্ধধর্ম ও খৃধর্ম্ের কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতিমাপুজাসন্বন্ধে 
কিছুমাত্র আপত্তি নাই; বরং তাহারা অবাধে প্রতিমার সদ্যবহার 
করিয়া থাকেন; কেবল মুসলমান ও প্রোটেষ্টাণ্ট ধশ্ম এই সহায়তার 
আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাহা হইলেও মুসলমানেরা তাহা- 
দের সাধু ও ধন্মার্থে প্রাণোৎসর্গী বাক্তিগণের কবর একরূপ 
প্রতিমাস্থলেই ব্যবহার করিয়! থাকেন । প্রোটেফ্টান্টরা ধর্মে বাহা 
সভায়তার আবশ্যকতা উড়াইয়া দিতে গিয়া, প্রতিদিন ক্রমশঃ উচ্চ 
আধ্যাত্মিক ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। আর আজ- 
কাল, খাঁটি প্রোটেষ্টান্টের সহিত, কেবল নীতিমাত্রবাদী অগষ্ট 
কম্তের চেল! ও অজ্ঞেয়বাদীদের কোন প্রভেদ নাই । আর খৃষ্ট 
ব৷ মুসলমান ধন্মে প্রতিমাপুজার যে টুকু অবশিষ্ট আছে, সে টুকু 
কেবল তাহাই, ষাহাতে প্রতীক বা প্রতীম৷ মাত্রই উপাসিত হয়, 
বন্ষনৃষ্টিসৌকর্ধযার্থে নহে । স্ৃতরাং উহা জোর কম্মকাণ্ডের অন্থ 
'গতমাত্র । অতএব উহা৷ হইতে মুক্তি বা ভক্তি কিছুমাত্র লাস হইতে 
পারে না। এইরূপ প্রতিমাপুজাতে আত্মা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুতে 
'মাত্সমর্পণ করেন, স্থতরাং প্রতিমা, কবর, মন্দির ইত্যার্দির এই 





শিখা সপ 


৫৬ ভক্তিযোগ্ | 


স্পিনার সপ এত. পা ৮ পাস পপিস্সপিসপাসিশাস্টি পাস পস্সিপাসছিপসিশ৫৯- পািশা ৪০৮ শাপলা পিছ পাটি | শী 


রূপ ব্যবহারকেই প্রকৃত পুভুলপুজা বলা যায় | । বিজ্টতাহা হইলেও 
উহা কোন পাপকম্ম নহে বা অন্যায় নে । উহা! একটা কন্মমাত্র_ 
উপাসকেরা উহার ফলও অবশ্যই পাইয়াও থাকেন। 


ইফটনিষ্ঠা। 


এইবার “ইনিষ্ঠা” সম্বন্ধে আমাদিগকে আলোচনা করি» 
হইবে । যে ভক্ত হইতে চাহে, তাহার জানা উচিত-_'মত প' : 
তাহার জানা উচিত, বিভিন্ন ধন্মসম্প্রদায় সেই একই ভগবানের মচি 
মার বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। “লোকে তোমাকে কত বিভিন্ন নামে 
ডাকিয়া থাকে । লোকে তোমাকে বিভিন্ন নামে যেন ভাগ করিয়া 
ফেলিয়াছে। কিন্তু এ প্রতোক নামেই যেন তমার পূর্ণশক্তি 
বন্তমান। যে উপাসক যে ভাবে উপাসনা করিতে ভালবাসে, 
তাহার নিকট তুমি সেই নামের ভিতর দিয়া প্রকাশিত তপ্ত । 
তোমার প্রতি আত্মার একান্তিক অনুরাগ খাকিলে, তোমাকে 
ডাকিবারও কোন নির্দিষ্ট কাল নাই । তোমার নিকট এত সঙ্গে 
মাওয়া যায়, কিন্তু আমার ছুর্দেব, তোমার প্রঠি অনুরাগ জন্মিত 
না।” % শুধু ইহাই নভে, ভক্তগণের উচিত,-তীহারা ষেন 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাতেজন্বী জোতির তনয়গণাকে 


নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্কি- 

স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ ন্মরণে ন কাণ2। 

এতাদৃশী তব ক্ুপা ভগবন্‌ মমাপি 

ছু্ৈবমীদ্বপমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 


৫৮ ভক্তিযোগ । 


ঘ্বণা নাকরেন। এমন কি, তাহাদের দোষদুর্গি বিষয়েও বিশেষ: 
সতর্ক থাকেন ; তাহাদের দোৌষোদেঘাষণ উভাঙ্জের শুনা পর্য্স্ত 
উচিত নয়। অবশ্য এমন লোক অতি অল্পন আছেন, ধাহারা 
একেবারে মহা উদারতা সম্পন্ন ও অপরের গুণনিরাক্ষণে সমর্থ অথচ 
গভীরপ্রেমসম্পন্ন । সচরাচর দেখা যায়, উদারভাবাপন্ন সন্গ্রদায়- 
সকল প্রেমের গভীরতা! হারাইয়া ফেলে । তাহাদের নিকট ধর্ম 
একরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয়ভাবাপন্ন কোন সমিতির 
সভ্যগণের কর্তবোর মত টীড়ায় । আবার খুব সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক 
গণ নিজেদের উঞ্টের প্রতি খুব ভক্তিসম্পন্ন বটে, কিন্তু তাহাদের 
এই ভক্তি অপর সকল সম্প্রদায়ের (যাহাদের মতের সহিত 
তাহাদের এতট্ুকৃও পার্থকা আছে ) উপর ঘ্বণারূপ ভিত্তির উপর 
স্থাপিত । ঈশ্বরেচ্ছায় জগণ্ড পরম উদার অথচ গভীর প্রেমসম্পন্ন- 
জনগণে পূর্ণ হইয় গেলে বড় ভাল হইত । কিন্তু এরূপ মহাত্মার 
সংখ্যা অতি অল্প এবং তাঁভারাও কালে ভদ্দরে জন্ম গ্রহণ করেন । 
তথাপি আমরা জানি, জগতের অনেক লোককে এইরূপ গভীরতা 
ও উদারতার অপর্নন সশ্মিলনরূপ আদর্শে শিক্ষিত কর! সম্ভব । আর 
ইহার উপায় এই ইফ্টনিষ্ঠা । সকল ধন্মের সকল সম্প্রদায় মানুষকে 
কেবল একটী মাত্র আদর্শ দেখাইয়া দেয় | কিন্তু সনাতন বৈদান্তিক 
ধন্ম ভগবানের সেই মন্দিরের অভান্তরদেশে প্রবেশ করিবার 
অনন্তদ্বার খুলিয়া দিয়াছেন ও মানবের সমক্ষে একরূপ অগণা 
আদর্শরাশি স্থাপন করিয়াছেন । সেই আদর্শগুলির প্রাত্যেকটাই 
সেই অনন্তস্বরূপের এক একটী বিকাশ মাত্র: পরমকরুণাপরবশ 


ইষ্টনিষ্ঠা ৫৯ 


ইয়া বেদান্ত মুমুক্ষু নরনারীগণকে অতীত ও বর্তমানে মহিমান্বিত 
ঈশ্বরতনয় বা ঈশ্বরের মানবীয় অবতারগণের দ্বারা মনুষ্জীবনের 
বাস্তবঘটনাবলিরূ্প কঠিন পর্বত কাটিয়া নির্মিত বিভিন্ন পথ 
দেখাইয়৷ দিতেছেন আর বানু প্রসারিত করিয়া সকলকে, এমন 
কি, পরবংশীয়গণকে পর্যান্ত সেই সতের গুহ ও আনন্দের সমুদ্রে 
আহ্বান করিতেছেন, * যেখানে মানবাত্মা মায়াজাল হইতে মুক্ত 
হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও অনন্ত আনন্দে মাতোয়ারা হইতে 
পারে। 

অতএব ভক্তিযোগ ভগবৎপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির 
(কানটাকে ঘ্বণা বা অস্বীকার করিতে একেবারে নিষেধ করেন। 
তথাপি যত দিন গাছ ছোট থাকে, ততদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয় । 
শপ অবস্থায় একেবারে নানাপ্রকার ভাব ও আদর্শ সম্মুখে 
রাখিলে ধন্মরূপ কোমল লতিকা মরিরা যাইবে । আনেক (লোকে 
ধন্রে উদার ভাবের নামে অনবরত ভাব পরিবহন করিয়া আপনা, 
দের বৃথা কৌতুহল মাত্র চরিতার্থ করে । তাহাদের নিকট নৃতন 
নূতন বিষয় শুনাযেন একরূপ ব্যায়াম, একরূপ নেশার ঝৌকের 
মত দীড়ায় । তাহারা খানিকটা সাময়িক স্রায়বায় উন্ভেজনা চায়, 
সেটী চলিয়া গেলেই তাহার। আর একটীর জনা প্রস্তুত হয় । পন 
তাহাদের নিকট যেন আফিমের নেশার মত ভইয়া দাড়ায় আর 
 পর্যান্তই তাহাদের দৌড় । ভগবান শ্রীরামকুষ্ণ বলিতৈন---“সমুদে 
এক রকম ঝিনুক আছে, তার! সদা সর্ববদা হা কোরে জলের উপর 
ভাসে, কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফৌঁটা জল মুখে পড়লে তার! 


৬০ ভক্তিযোগ 


মুখ বন্ধ ক'রে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, স্বার উপরে মাসে 
না। তত্বপিপাস্ত্র বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুরুমন্ত্রপ এক 
ফৌটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে ৫বে যায়, আর 
অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।” 

এই উদ্াহরণে 'ইফীনিষ্ঠা' ভাবটা যেরূপ হৃদয়স্পর্শী কবিদের 
ভাষায় প্রন্ফ,টিত হইয়াছে, আর কোথাও তঙ্প হয় নাই । 
প্রবর্তীকের এই একনিষ্ঠ না থাকিলে চলিবে নাঃ । হনুমানের 
ন্যায় তাহার জানা উচিত,.--“যদিও লন্মমীপতি € সীতাপতি 
পরমাত্মারূপে আভেদ, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব 1”% 
অথবা সাধু তৃলসীদাস যেমন বলিতিন,“'সকলের সঙ্গে বস, 
সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের নামগ্রহণ কর, যে যাহাই বলক 
শা কেন, সকলকেই হী, হী বল, কিন্তু নিজের ভাব দুঢ রাখিও.”" 
তাহারও সেই আচার অবলম্বন করা উচিত। তাহা ভইলেই, মি 
তক্তসাধক অকপট হন, তবে গুরুদ্ড এ বীজমন্ত্রের প্রভাবে 
পরাভক্তি ও পরম জ্ঞানরূপ স্তববৃভ্ড বটবিটপী উৎপন্ন তইয়া শাখার 
পর শাখা! ও মূলের পর মুল বিস্তার করিয়া ধর্শারূপ স্ুবুচত 
শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। 
তথাপি মম সর্ববস্থো রাম: কমললোচিনঃ ॥ 


+ সবৃসে বসিয়ে সব্সে রসিয়ে সব্কা লিজিয়ে নাম । 
ষ্টাজী ভীজী করতে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম ॥ 
তুলসীদাসজিকৃত দৌহ।। 


ইঞ্টনিষ্ট। | ৬১ 


০০পেশ তাপ এটি পাশা পাসিনিটি প সি পপ াস্পিপতিস্পিস্িশাি পাশ সিপাসিতাপি শি 


ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিবে । তখনই মাহি 
দেখিবেন, ভীহার নিজেরই ইষ্টদেবত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে দির 
নামে বিভিন্নরূপে উপামিত। 


৯৭৯৫৭ 


ভক্তির সাধন । 


ভক্তিলাভের উপায় ও সাধন সম্বন্ধে ভগবান্‌ ামান্ুজ তাহার 
বেদান্তভাষ্যে লিখিয়াছেন,-- 

“বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও 
অনুদ্ধর্ধ হইতে ভক্তিলাভ হয়।” বিবেক অর্থে রামানুজের মতে 
খাদ্াখাগ্ঘবিচার । তাহার মতে খাস্ভদ্রাব্যের অশুদ্ধির কারণ তিনটা 
--৫১) জাতিদোষ অর্থাৎ খাগ্ভের প্রকৃতিগত দোষ যথা রশুন, 
পেঁয়াজ প্রভৃতি স্বভাবতঃ অশুচি খানের যে দোষ; (২) আশ্রয়- 
দৌষ অর্থাত পতিত ও অভিশপ্ত ব্যক্তির হস্তে খাইলে যে দোষ; 
(৩) নিমিত্তদোষ অর্থাৎ অন্য কোন অশুচি বস্তুর, যথা কেশ, 
ধূলি আদির সংস্পর্শজনিত দৌষ। শ্চতি বলেন, "শুদ্ধ আহার 
করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভগবানকে সবদদা স্মরণ 
করিতে পারা যায় 1৮% রামানুজ ছান্দোগ্য উপশিষদ্‌ হইত 
এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

এই খাগ্ভাখাগ্ভবিচার ভক্তিমার্গাবলন্বিগণের মতে চিরকালই 
একটা গুরুতর বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । অনেক ভক্ত- 
সম্প্রদার এ বিষয়টাকে অনেক অস্বাভাবিক করিয়! তুলিয়াছেন 
বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা গুরুতর সত্য অস্তনিহিত আছে । 
আমাদের মনে রাখা উচিত, সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ব, রকত2, তমঃ, 


* আহারগুদো সব্বশুদ্ধিঃ সত্বপ্ডদ্ধ পবা স্মতিঃ| 
_ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭ম প্রঃ) ২৬* খণ্ড । 


ভক্তির সাধন । ৬৬. 


স্পর্শ 


যাহাদের সাম্যাবস্থা গ্রকৃতি ও যাহারা বৈষম্যাবস্থ। প্রাপ্ত হইয়। 
জগব্রপে পরিণত হয়, তাহার! প্রকৃতির গুণ এবং উপাদান 
উভয়ই ; সুতরাং এ সকল উপাদানেই সমুদয় নরদেহ নিশ্মিত! 
উহাদের মধ্যে সত্তপদার্থের প্রাধান্যই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে 
অত্যাবশ্যকীয় । আমরা আহারের দ্বারা শরীরের ভিতর যে 
উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতে আমাদের মানসিক গঠনের অনেক 
সাহায্য হয়, স্থুতরাং আমাদিগকে খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও শিষ্যেরা 
চিরকাল যেরূপ গৌঁড়ামী করিয়া থাকে, তাহা যেন আচাধাগণের 
স্কন্ধে আরোপিত না হয়। 

বাস্তবিক খাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধবিচার গৌণ মাত্র । পুবেবাদ্ধত এ 
বাক্যটাই শঙ্কর তাহার উপনিষদ্ভাষ্যে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াষ্টেন। 
এ বাকাস্থ “আহার, শব্দটা যাহা সচরাচর খাদ্য অর্থে গৃহীত হইয়া 
থাকে, তাহা তিনি অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তাহার মতে 
“যাহা আহত ভয়, তাহাই আহার । শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান ভোক্তা 
ভার্থাৎ আত্মার উপভোগের জন্য ভিতরে আহত হয় । এই বিষরান্ব- 
ভূতিরূপ জ্ঞানের শুদ্ধিকে আহারশুদ্ধি বলে । স্ুতরাং আহারগুদ্ধি 
অর্থে আসস্তি, দ্বেষ বা মোহশুন্য হইয়া বিষয়বিজ্ঞান। স্ৃতরাং 
এইরূপ জ্ঞান বা “আহার” শুদ্ধ হইলে এইরূপ ব্যক্তির সত্ব অর্থাৎ 
অন্তরিক্দ্িয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে । সন্শুদ্ধি হইলে অনন্ত পুরুষের 
যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান ও অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি আসিবে 1৮ 


* আহিয়তে ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়বিজ্ঞানম্‌ ভোক্ত ভোগাকা করয়তে 


' ৬৪ তক্তিযোগ । 


এ ছুটা ব্যাখা! আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হল্ীলেও উভয়টাই. 
সত্য ও প্রয়োজনীয় । সুক্ষ শরীর বা মনের সংযম মাংসপিগুময় 
স্থল শরীরের সংযম হইতে উচ্চতর কার্য্য বটে, কিন্তু সুক্ষের সংযম 
করিতে হইলে অগ্রে স্কুলের সংযম করা বিশেষ আনশ্যক। অতএব 
প্রবর্তীকের পক্ষে তাহার গুরুপরম্পরায় আহার সন্গান্ধে যে সকল 
নিয়ম প্রচলিত আছে, সেই গুলি পালন করা আবশ্যক | কিন্তু আজ 
কাল আমাদের অনেক সম্প্রদায়ে এই আহারাদির বিচারের এত 
বাড়াবাঁড়ি, এত অর্থহীন নিয়মের বাধার্বাধি, এবিষর়ে এত গৌঁড়ামী 
যে, তীহারা যেন ধনটাকে রান্নাঘরের ভিতর পুরিয়াছেন। কখন 
যে সেই ধন্মের মহান সত্াসমূহ তথা ভইতে বাভিরে আসিয়া 
আধ্যাত্মিক তার সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা 
নাই । এইরূপ ধন্মর এক বিশেষ প্রকার খাঁটি জড়বাদ মাত্র। উহা 
জ্ঞান নহে, ভক্তিও নহে, কম্মও নহে । উহা! এক বিঃশষ প্রকার 
পাগ্লামি মাত্র । যাহারা এই খাদ্যাখাদ্যের বিচারকেই জীবনের 
সার কার্ধা স্থির করিয়াছে, তাহাদের ব্র্দলোকে গতি না হইয়া 
বাত্ুলালয়েই গতি অধিক সম্ভব । সুতরাং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ 
হইতেছে যে. খাদ্বাখাদ্যের বিচার মনের স্থিরতারূপ উচ্চাবস্থা 


৬. তা শে আপ ও ০ পাশাপাশি েশীশীটি মে 


তস্ত ৮ বিষয়োপলবিরক্ষণন্ত হিজর গুদিযাতারশুবীরা গদেসমোযদোধৈ- 
রসংস্থষ্টবিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ তন্তামাভারগ্তদ্ধো সতাং তদ্বতোরস্তঃকরণস্ত 
সন্বন্ত গুদ্ধিনৈর্শাল্যং ভবতি। সন্বস্তদ্ধো চ সত্যাং বথাবগতে ভূমাস্মনি 
ধ্বাবিচ্ছিন্না স্মতিরবিম্মরণং ভবতি । 

শছান্দোগ্য উপনিষৎ_৭ম প্রপাঠক, ২৬ খণ্ডের শাঙ্করভাষা | 


ভক্তির সাধন ৬৫ 


লাভের জন্য বিশেষে আবশ্যক । নতুবা সহজে এই স্থিরতা লাভ 
করা যায় না। 

তার পর “বিমোক।” বিমোক অর্থে ইক্্রিয়গুলির বিষয়াভিমুখী 
গতি নিবারণ ও উহাদিগকে সংযম করিয়া! নিজ ইচ্ছার অধীনে 
আনয়ন এবং ইহা সকল ধন্ধমসাধনেরই ভিত্িম্বরূপ | 

তার পর “অভ্যাস” অর্থাৎ আত্মসংষম ও আত্মত্যাগের 
মভ্যাস। পরমাত্মাকে আমরা আত্মার মধ্যে কত বিচিত্ররূপে 
অনুভব ও কত গভীর ভাবে সম্ভোগ করিতে পারি, তাহার কি 
ইয্স্তা আছে ? কিন্তু সাধকের প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রবল সংযমের 
অভ্যাস ব্যতীত কখনই তাহা কাষ্যে পরিণত করা যাইতে পারে 
না। “মন যেন সর্ববদাই সেই ঈশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে ) 
প্রথম প্রথম ইহ! অতি কঠিন বোধ হয়। কিন্তু অধ্যবসায় সহ- 
কারে চেষ্টা করিতে করিতে এই চিন্তার শক্তি ক্রমশঃ বদ্ধিত 
হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতার বলিয়াছেন, “হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও 
বৈরাগ্যের দ্বারা ইহা লব্ধ হইয়া থাকে |” *% 

তার পর পক্রুয়।” অর্থাৎ যজ্ঞ । পঞ্চ মহাষজ্জছের নিয়মিতরূপ 
মনুষ্ঠান করিতে হইবে । 

“কল্যাণ” অর্থে পবিত্রতা আর এই পবিভ্রতারূপ একমাত্র 
ভিন্তর উপর তক্তিগ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত । বাহ্য শৌচ অথবা খাদা; 


* অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে । 
গীতা, ৬ অঃ, ৩৫ শ্লোক 
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খাদ্য সম্বন্ধে বিচার এ উভয়ই সহজ কিন্তু অস্তঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে, 
উহাদের কোন মূল্য নাই। রামানুজ অস্তঃশুদ্ধিলাভের উপায়-, 
স্বরূপ নিন্গলিখিত গুণগুলির কথা বর্ণনা করিয়াছেন.---(১) সত্য, 
(২) আজ্ভব-_সরলতা, (৩) দয়া নিঃস্বার্থ পরোপকানর, 68) দান, 
(৫) অহিংসা_কায়মনোবাক্যে অপরের হিংসা না করা, (৬) অন- 
তিধ্যা অর্থে_পরদ্রব্যে লোভ, বৃথা চিন্তা ও পরকৃত অনিষ্টাচরণের 
ক্রমাগত চিন্তা পরিত্যাগ । এই তালিকার মধ্যে অহিংস গুণটার 
সম্বন্ধে ছুই চারি কথা বল! আবশ্মক । সকল প্রীণিসম্বন্ষেই এই 
অহিংসাভাব অবলম্বন করিতে হইবে । কেহ কেহ যেমন মনে 
করেন, মনুষ্যজাতির প্রতি অহিংসা ভাব পোষণ করিলেই যথেষ্ট, 
অন্যান্য প্রাণিগণকে হিংসা করিলে কোন ক্ষতি নাত, অহিংসা 
বাস্তবিক তাহা নতে । আবার কেহ কেহ যেমন কুক্ধুর বিড়ালকে 
লালনপালন করেন ব পিপীলিকাকে চিনি খাওয়ান, কিন্তু নিজ 
ভ্রাতার গল! কাটিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অহিংসা বলিতে তাহাও 
বুঝায় না। ইহা একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় নে. জগতে 
ঘত মহ মহণ্ড ভাব আছে, সেইগুলি দি দেশকালপাত্রবিচারশুন্ঠ 
হইয়া অন্ধভাবে অনুষ্ঠান করা যায়, তবে সেইগুলিই স্পষ্ট দোষ 
তইয়! দাঁড়ায় । কতকগুলি ধন্মসন্পরদায়ের অপরিক্ষার সন্গ্যাসীরা 
পাছে তাহাদের গায়ের পোক। মরিরা বায়, এই ভয়ে স্নান করে 
না, কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের মনুষ্যভ্রাতাগণকে যে যথেষ্ট অস্বস্তি ও 
অস্থখ ভোগ করিতে হয়, সে দিকে তাহাদের মোটেই দৃষ্টি নাই। 
তবে ইহার! বৈদিকধন্মাবলম্বী নহে। 
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যদি দেখা যায়, কোন লোকের ভিতর ঈর্য্যার ভাব মোটেই 
নাই, তবেই বুঝিতে হইবে, তীহার ভিতর অহিংসাভাব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । যেকোন ব্যক্তি সাময়িক উত্তেজনায় অথবা কোনরূপ 
কৃসংস্কার বা পুরোহিতকুলের প্রেরণায় কোন সতকর্া করিতে 
অথবা কোনরূপ দান করিতে পারে, কিন্তু তিনিই যথার্থ লোক- 
প্রেমিক, যিনি কাহারুও প্রতি ঈর্যার ভাব পোষণ না করেন: 
জগতে যাঁতাদিগকে সচরাচর বড়লোক বলিয়া থাকে, তীভার' 
সামান্য নাম যশ বা ছু এক টুকরা স্বর্ণথণ্ডের জনা পরস্পরের প্রঠি 
ঈর্ষান্বিত হইয়া থাকেন । যতদিন অন্তরে এই ঈর্মাভাব গাকে, 
ততদিন অহিংসাসিদ্ধি বহুদুর । গোজাতি নিরামিষভোজী, মেষও 
াভাই, তবে কি তাহারা পরমযোগী, তবে কি তাহার! পরম অতি 
সক? যে কোন মূর্খ ইচ্ছামত কোন বিশেষ খাদা বর্ন করিতে 
পারে। উদ্ভিদূভোজী জন্তুগণ যেমন কেবল উদ্ভিদভোক্তন জনা বিশেষ 
উন্নত পদবীতে আরুঢ় নহে, ইহারাও তদ্রপ এরূপ খাদাবিশেষ 
ত্যাগগুণেই জ্ানী হইয়া যায় না। (য বাক্তি নিদ্দয়ভাবে বিধৰ! 
€ অনাথ বালক বালিকাকে ঠকাইয়া লইতে পারে, আর্থের জন; 
ঘে কোনরূপ অন্যায় করিতে যাহার দ্বিধা নাই, সে যদি কেবল 
তণ ভোজন করিযাঁও জীবন ধারণ করে, তথাপি সে পশু হইতেও 
অধম। হার হৃদয়ে কখন অপরের অনিষ্টচিন্তা পর্যান্ত উদয় 
হয় না, যিনি শুধু বন্ধুর নহে, পরম শক্রর সৌভাগোও আনন্দিত, 
সার! জীবন শুকরমাংস খাইলেও তিনিই প্রকৃত ভক্ত, তিনিই 
প্রকৃত যোগী, তিনিই সকলের গুরু ৷ স্থৃুতরাং এইটী সর্র্দ: 
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চি 
সিসি পপি াপর অসি পপ 


স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্য ক্রিয়াকলাপ কেবল অন্তঃশুদ্ধির 
সহায়ক মাত্র। যেখানে বাহ্যবিষয়ে অত খুটিনাটি বিচার অসম্ভব 
হইয়া পড়ে, সেখানে কেবল অন্তুঃশৌচ অবলম্বনই গেট । সেই 
লোককে ধিক্‌, সেই জাতিকে ধিক্‌, যে লোক, যে ঞ্জাতি ধর্মের 
সার ভুলিয়া অভ্যাসবশে বাহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে মরণ কামড়ে 
ধরিয়া থাকে, কোনমতে ছাড়িতে চাহে না। যদি এ অনুষ্ঠান- 
গুলি আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ সহায়ক হয়, তবে উহাদের 
উপযোগিতা আছে, বলিতে হইবে । প্রাণশূন্য আলন্চরিকতাহীন 
হইলে উহাদিগকে নির্দয়ভাবে উৎপাটন করিয়া ফেল; 
উচিত। 

“'অনবসাদ” বা বল ভক্তিলাভের মার একটা সাধন। শ্রাতি 
বলেন, “বলহীন বাক্তি তাহাকে লান্ত করিতে পর না 1৮ *% 
এখানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দৌর্কলা লক্ষিত 
হইয়াছে। “বলিষ্ঠ, দরটিষ্ট” ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্যের উপযুক্ত । 
হুর্ববল, শীর্ণকায়, জরাজীর্ণ ব্যক্তি কি সাধন করিবে ? শরীর ও 
মনের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তিসমূহ লুকায়িত আছে, কোনরূপ 
যোগাভ্যাসের দ্বারা তাহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জাগ্রাঠচ হইলেও 
ডর্ববল ব্যক্তি একেবারে নষ্ট হয়। "যুবা, সুস্থকায়, সবল” 
বাক্তিই সিদ্ধ হইতে পারেন, স্ততরাং শারারিক বল না থাকিলে 








সপ সি 


* নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্াঃ। 
মুণ্ডকোপনিষৎ ৩২৪ | 
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চলিবে না। ইন্ড্রিয়সংযমের প্রতিক্রিয়া খুব সবল দেহই সঙ্গা 
করিতে পারে । অতএব ভক্ত হইতে ধাহার সাধ, তাহার সবল 
ও স্স্থকায় হওয়া আবশ্যক । (যাহারা অতি ভূর্নবল, তাহারা যি 
কোনরূপ যোগাভ্যাসের চেষ্টা করে, তবে হয় তাহারা কোন 
অচিকিৎস্য ব্যাধিগ্রান্ত হইবে, নতুবা মনকে ভয়ানক দুর্বল করিয়া! 
ফেলিবে। ইচ্ছাপুর্ববক শরীরকে ছুরনল করা ভক্তি বা জবান 
লাভের জন্য অত্যাবশাকীয় ব্যবস্থা নহে ॥) 

যাহার চিন্ত দুর্নবল, সেও আত্মলাভে কৃতকার্ধা হয় না । শে 
তত্ত হইতে ইচ্ছ,ক, তাহার সর্ববদ৷ প্রফুল্প থাকা আবশ্যক: 
পাশ্চাত্য জগতে আদর্শ ধান্মিকের লক্ষণ এই, সে কখনও 
হাসিবে না, তাহার মুখ সর্ববদা বিষাদমেঘে আবৃত থাকিবে ! 
তাহার উপর তাহার চোয়াল বসা ও মুখ লম্বা হওয়া আবশ্যক । 
শুক শরীর ও লম্বামুখ লোক ভিষকের যত্ব লইবার জিনিষ বটে. 
কিন্ত্ত তাহারা যোগী নহে । সন্ভুষ্টচিত্ত ব্যক্তিই অধ্যবসায়শীল 
হইতে পারে। দৃটচেতা ব্যক্তিই সহজ্র বাধা বিদ্ব অতিক্রম 
করিয়৷ চলিয়া! যাইতে পারে। মায়ার ছুর্ভেদা জাল-ভেদ-রূ” 
মহা কঠিন কার্য কেবল মহাবীরগণের দ্বারাই সম্ভব। 

কিন্তু তাহা বলিয়া অতিরিক্ত আমোদে মাতিলে চলিবে ন্য। 
( অনুদ্ধর্ষ)। অতিরিক্ত হাসা কৌতুক আমাদিগকে গভীর 
চিন্তার অক্ষম করিয়া ফেলে। উহাতে মানসিক শক্তিসমূহের 
বৃথা ক্ষয় হয়। ইচ্ছাশক্তি যত দৃঢ় হয়, নানাবিধ ভাবের বশে 
উহা তত কম বিচলিত হয়। ছুঃখজনক গম্ভীর ভাব যেমন 
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সা সিসি সস পাস সনির তে পা সিরা উিলাসপিপাসিপ পা এত শপ স্পিিস্পসিপাতি। 


খারাপ, অতিরিক্ত আমোদও তক্রপ। যখন মন সামগ্রস্যপূর্ণ, 
স্থির শান্ত ভাবে থাকে, তখনই সর্বপ্রকার আধ্য।ত্িক অনুভূতি 
সম্ভব। 

এই সকল সাধন দ্বারা ক্রমশঃ ঈশ্বরতক্তি উদয় তষ্টতেথাকে । 





সস্পাস্মিস্প নিপা সিসির লী টি 4 পা 
চা 


পরাভক্তি_ত্যাগ। 


এক্ষণে আমরা গৌণী তক্তির কথা শেষ করিয়া পরাভক্তির 
ম্ালোচনা আরম্ভ করিলাম । এক্ষণে এই পরাভক্তি অভ্যাসে 
প্রস্তুত হইবার একটা' বিশেষ সাধনের কথা৷ বলিতে হইবে । সবন 
প্রকার সাধনের উদ্দেশ্যই আত্মশুদ্ধি । নামসাধন, প্রতীক প্রতি 
মাদির উপাসনা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান কেবল আত্মার শদ্ধিসাধনের 
জন্য। কিন্তু শুদ্ধিকারক সমুদয় সাধনের মধ্যে ত্যাগই সব্বনশ্রেষ্ঠ-_ 
উহা ব্যতীত কেহ এই পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে 
না। অনেকের পক্ষে এই তাগ অতি ভয়াবহ ব্যাপার বোধ 
হইতে পারে, কিন্তু উহা! বাতীত কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিই 
সম্ভব নতে। সকল যোগেই এই ত্যাগ আবশ্যক । এই ত্যাগই 
ধম্মের সোপান-__সমুদয় সাধনের অন্তরঙ্গ সাধন । আগই প্রকৃত 
ধন্ম। যখন মানবাত্বা সংসারের সমুদয় বস্তু দূরে ফেলিয়া গভার 
তন্বসমূহের অনুসন্ধান করে, যখন সে বুঝিতে পারে, আমি দেহরূপ 
জড়ে বদ্ধ হইয়া, জড় হইয়া যাইতেছি ও ক্রমশঃ বিনাশের পথে 
অগ্রসর হইতেছি, বুঝিয়াই জড়পদার্থ হইতে আপনার দৃষ্টি সরাইয়া 
লয়, তখনই ত্যাগ আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি 
আর্ত হয়। কন্ধরষোগী সমুদয় কম্মফল ত্যাগ করেন ; তিনি ষে 
সকল কন্দন করেন, তাহার ফলে আসক্ত হন না। তিনি এঁহিক 
বা পারত্রিক কোন লাভের জন্য আগ্রহান্থিত হন না। রাজযোগী 


৭২. ভক্তিযোগ 


বুঝেন,_সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য-_পুরুষ বা আত্মাকে 'বিচিত্র 
স্থখছুঃখানুভূতি করান আর ইহার ফল, প্রক্কতি হইতে 
তাহার নিত্যন্বতন্ত্রত্ববোধ । মানবাত্মীকে জানিতে হইবে, তিনি 
অনস্তকালের জনা আত্মস্বরূপই ছিলেন আর ভূতের সহিত তাহার 
ংযোগ কেবল সাময়িক, ক্ষণিকমাত্র । রাজযোগশ প্রকৃতির 
সমুদয় স্থুখছুঃখ ভোগ করিয়৷ ঠেকিয়া বৈরাগ্য শিখেন । জন্ঞান- 
যোগীর বৈরাগ্য সর্ববাপেক্ষা কঠোর । কারণ, প্রথম হইতে এই 
সত্যবৎ প্রতীয়মান প্রকৃতিকে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে হয়। 
তাহাকে বুঝিতে হয়, প্রকৃতিতে যত কিছু শক্তিপ্রকাশ দেখি- 
তেছি, সবই আত্মার শক্তি, প্রকৃতির নহে । তীহাকে প্রথম 
হইতেই জানিতে হয়, আত্মাতেই সর্বপ্রকার জ্ঞান অন্তনিহিত 
রহিয়াছে, প্রকৃতিতে কিছুই নাই। স্ততরাং তাঁভাক কেবল 
বিচারজনিত ধারণার বলে একেবারে সমুদয় প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন 
করিতে হয় । প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সমুদয় পদার্থের দিকে তিনি 
দৃষ্টিই করেন না, সেগুলি ছায়াবাজীর ন্যায় তীহার সম্মুখ হইতে 
অস্তহিত হইয়! যায় । তিনি স্বয়ং কৈবল্যপদে অবস্থিত হইতে 
চেষ্টা করেন। 
সকল প্রকার বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগীর বৈরাগ্য খুব 
স্বাভাবিক । ইহাতে কোন কঠোরত৷ নাই. কিছু ছাঁড়িতে হয় না. 
আমাদিগের নিকট হইতে কোন জিনিষ ছিনিয়া লইতে হয় নাঁ_ 
কোন কিছু হইতে জোর করিয়া আমাদিগকে তফাত করিতে হয় 
না। ভক্তের ত্যাগ অতি সহজ-অতি স্বাভাবিক । আমর! 
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স্টিল পাসসিশািসিন সস লস পি 


এইরূপ ত্যাগ অন্ততঃ বিকৃতিরূপে আমাদের চতুদ্দিকে দেখিতে 
পাইতেছি। কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলৌককে ভালবাসে ॥ কিছু. 
দিন বাদে সে আর একজনকে ভালবাসিল। তখন এ প্রথম 
স্্রীলোকটার চিন্তা তাহার মন হইতে চলিয়া গেল। তাহার মন 
হইতে উহার চিন্তা অতি ধীরভাবে ক্রমশঃ সহজে অপস্যত ভইয় 
গেল। তাহাকে আর সেই জ্ত্রীলোকের অভাবজনিত ক্লেশ সহ 
করিতে হইল না। কোন স্ত্রীলোক কোন পুরুষকে ভালবাসি: 
তেছে। সে আবার যখন অপর এক পুরুষকে ভালবাসে, তখন 
এই প্রথম পুরুষটার ভাব যেন তাহার মন হইতে সহজেই চলিয়: 
যায়। কোন লোক হয়ত, নিজের সহরকে ভালবাসে । ক্রমশ: 
সে নিজের দেশকে ভালবাসিতে আরম্ত করিল। তখন তাহার 
নিজের ক্ষুদ্র সহরের জন্য যে প্রগাঢ় ভালবাসা, তাহা স্বভাবতই 
চলিয়া! গেল। আবার মনে কর, কোন লোক সমুদয় জগৎকে 
তালবাসিতে শিখিল। তখন তাহার স্বদেশানুরাগ, নিজ দেশের 
জন্য গ্রাবল উন্মন্ত ভালবাসা চলিয়া যায়। তাহাতে তাহার কিছু 
কষ্ট হয় না। এ ভাব তাড়াইবার জন্য তাহাকে কিছু জোর 
জবরদস্ত করিতে হয় না। (অশিক্ষিত লোক ইন্দ্রিয়স্থখে উন্মস্ত ৷ 
শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে জ্ঞানচর্চায় অধিকতর স্তখ পাইতে 
থাকে । তখন সে বিষর়ভোগে তত স্থখ পায় না। কুক্ধুর বাত 
খাদ্য পাইলে যেরূপ স্প্তির সহিত ভোজন করিতে থাকে, কোন 
মানুষের পক্ষে সেরূপ স্ফু্তির সহিত ভোজন সম্ভবপর নহে । 
আবার মানুষ বুদ্ধিবলে নানাবিষয় জ্ঞাত হইয়া! ও নানা কাষ। 


৭৪ তর্তিযোগ । 


সম্পাদন করিয়া যে স্থুখ অনুভব করে, কুক্কুরের তাহা! কখন 
স্বপ্নেও অনুভব হয় না। প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে স্বৃখ্বানুভূতি হইয়া 
থাকে। কিন্তু যখন কোন পশু উন্নত ভূমিতে আরোহণ করে, 
তখন সে এই নিম্মজাতীয় স্থখ আর তত আগ্রহের সহিত সম্ভোগ 
করিতে পারে না। মনুষ্যসমাজের মধ্যেও দেখা যার, মানুষ যতই 
পশুর তুল্য হয়, সে ইন্দ্রিয়স্থখ ততই তীব্রন্ভাবে অনুভব করে। 
আর যতই তাহার শিক্ষা্দির উন্নতি হয়, ততই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা 
ও এতদ্বিধ সুন্মন সুন্মন বিষয়ে তাহার স্খানুভূতি হইতে থাকে । 
এইরূপ যখন আবার মানুষ বুদ্ধির বা মনোবৃত্তির অন্তীত ভূমিতে 
আরোহণ করে, যখন সে আধ্যাত্মিকতা ও ভগবন্তত্বানুভূতির 
ভূমিতে আরোহণ করে, তখন সে এমন এক আনান্দের অবস্থা 
লাভ করে, যাহার সহিত তুলনায় ইন্দ্রিয় অথবা বুদ্ধিবুত্তি-পরি- 
চালনা-জনিত সুখ শুন্যস্বরূপে প্রতিভাত হয় । যখন চন্দ্র উজ্জ্বল 
ভাবে কিরণমালা বিকিরণ করেন, তখন তারাগণ নিষ্প্রভ হইয়া 
যায়। আবার তপনের প্রকাশ হইলে চন্দ্রও নিশ্রাভ ভাব ধারণ 
করেন। ভক্তির জন্য যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহা কোন 
কিছুকে নাশ করিয়া উৎপন্ন হয় না। যেমন কোন ক্রমবদ্ধমান 
আলোকের নিকট অল্লোজ্জবল আলোক স্বভাবতঃই ক্রমশঃ নিশ্াভ 
হইতে নিশ্প্রভতর প্রতীত হয়, পরিশেষে একেবারে অন্তহিত হয়, 
তদ্রুপ ভগবতপ্রেমোন্মত্ততায় ইন্ড্রিয়বুত্তি ও বুদ্ধিরৃত্তিপরিচালন- 
জনিতন্ুখসমূহ স্বতাবতঃই নিষ্প্রভ হইয়া যায়। এই ঈশ্বরপ্রেম 
ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া এমন এক ভাব ধারণ করে, যাহাকে পরাভক্তি 
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কহে। তখনই, এই প্রেমিক পুরুষের পক্ষে অনুষ্ঠানের আর 
আবশ্যকতা থাকে না, শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না, প্রতিমা. 
মন্দির, ভজনালয়, বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, দেশ, জাতি, এই সব 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ভাব ও বন্ধন আপনা ভইতেই চলিয়া যায়। 
কিছুতেই তাহাকে বাঁধিতে পারে না, কিছুতেই তাহার স্বাধানত! 
নষ্ট করিতে পারে নাঁ। জাহাজ হঠাৎ চুন্বক প্রস্তরের পাহাড়েখ 
নিকট আসিলে পেরেকগুলি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে আর তক্তাগুলি 
খুলিয়া পড়িয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে । ভগবত্কপা এই. 
রূপে আত্মার স্বরূপ-প্রকাশের বিদ্বসমুহ অপসারিত করিয়া! দেয় । 
তখন উহা! মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তিলাভের উপায়-ম্বরূপ 
এই বৈরাগ্যসাধনে কোন কঠোরতা নাই, কোন কক্শ বা 
শুক্ষ ভাব নাই, কোনরূপ জোরজবরদস্তি নাই। ভক্তকে তাহার 
হৃদয়ের কোন ভাবকেই চাপিয়া রাখিতে হয না। তিনি বরং 
সেই সকল ভাবকে প্রবল করিয়া ভগবানের দিকে চালনা 
করেন। 


ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত | 


প্রকৃতিতে আমরা সর্ববত্রই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই । 
সমাজের মধ্যে যাহা কিছু স্থন্দর ও মহণ্ড সমস্ত প্রেমপ্রসৃত 
আবার মন্দ পৈশাচিক ব্যাপারগুলিও সেই একই প্রেমভাবের 
বিকৃতরূপমাত্র । পতিপত্বীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম এবং অতিনীচ 
কামবৃত্তি উভয়ই সেই একই প্রেমের বিকাশমাত্র । ভাব একই, 
তবে বিভিন্ন অবস্থায় উহার বিভিন্ন রূপ । এই একই প্রেমের 
ভাল বা মন্দ দিকে পরিচালনার ফলে কেহ বা দরিদ্রকে সর্ববস্থ 
অর্পণ করে, কেহ বা নিজ ভ্রাতার গলা কাটিয়া তাহার যথাসর্ববন্ম 
অপহরণ করে । শেষোক্ত ব্যক্তি নিজকে যেমন ভালবাসে, 
প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপরকে সেইরূপ ভালবাসে । তবে শেষোক্ত 
স্থলে প্রেম মন্দ দিকে পরিচালিত ; কিন্তু অপরস্থলে উহ] যথার্থ 
বিষয়ে প্রযুক্ত । যে অগ্নি আমাদের খাদ্যপাকে সহায়তা করে, 
তাহাই আবার একটা শিশুদাহেরও কারণ হইতে পারে । ইহাতে 
অগ্নির কিছু দোষ নাই ; ব্যবহারগুণে ফলের তারতম্য ২য় মাত্র । 
অতএব এই প্রেম, এই 'প্রবল আসঙগস্পুহা, দুইজনের এক- 
প্রাণ হইবার জন্য এই প্রবল আগ্রহ, মাবার হয়ত অবশেষে 
সকলের সেই এক স্বরূপে বিলীন হইবার ইচ্ছা, উত্তম বা অধম- 
ভাবে সর্বত্র প্রকাশিত । 

ভক্তিযোগ প্রেমের উচ্চতম বিকাশের বিজ্ঞানস্বরূপ । উহ! 


ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসৃত। ৭৭ 


স্পা স্পা পাপা পাপা পাস পা পপ 








২ ০৭ সি লিপ পরপর 


22555222 
শামাদিগকে ঞ্রেমকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবার, উ্তাকে 
আয়ত্তাধীনে রাখিবার, উহার সদ্যবহার করিবার, উহাকে একটা 
নুতন পথে প্রধাবিত করিবার ও উহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম ফল 
অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিবার উপায় প্রদর্শন করে। 
ভক্তিযোগ কিছু ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না-কেবল বলে, 
“সেই পরম পুরুষে আসক্ত হও।” আর িনি পরমপুরুষের 
প্রেমে উন্মত্ত, তাহার নীচ বিষয়ে স্বতাবতঃই কোন আসক্তি 
থাকিতে পারে না। 

“আমি তোমার সম্বন্ধে আর কিছু জানি না, কেবল জানি, 
তুমি আমার । তুমি সুন্দর, আহা তুমি অতি স্ন্দর, তুমি স্বয়' 
সৌন্দধ্যস্বরূপ 1” ভক্তিযোগ বলেন, “হে মানব, সুন্দর বস্ত্র 
প্রতি তুমি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট; ভগবান্‌ পরমস্রন্দর, তুমি তাহাকে 
প্রাণের সহিত ভালবাস।৮ মনুষামুখে, আকাশে, তারায় অঞধা 
চন্দ্রে যে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা যাঁয়, তাহা কোথা হইতে 
মাসিল £ উহা সেই ভগবানের সর্ববতোমুখী প্রকৃত সৌন্দযোর 
মাংশিক প্রকাশ মাত্র। “তাহারই প্রকাশে সকলের প্রকাশ ।” * 
ভক্তির এই উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হও। উহা! একেবারে তোমা 
দের ক্ষুদ্র আমিত্বভাব ভুলাইয়া দিবে। জগতের ক্ষুদ্র স্বার্থপর 
মসক্তিসমূহ ত্যাগ কর। কেবল মনুষ্যজাতিকে তোমার মান, 
বীয় ও তদপেক্ষা উচ্চতর কাধধ্যপরবৃত্তির একমাত্র লক্ষ্য মনে 


লাশ শিশীশি পাপী পেপপপ্যার রাম - 


_* তস্য ভাসা সর্ব্মিদং বিভাতি। 
কঠ। ৫1১৫ 


৭৮ ভক্তিযোগ । 


করিও না। সাক্ষিম্বরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতি- সমুদয়, ব্যাপার 
পর্যবেক্ষণ কর । মানুষের প্রতি আসক্তিশুন্য হও । দেখ, জগতে 
এই প্রবল প্রেমপ্রবাহ কিরূপে কার্য করিতেছে! ফখনও কখনও 
হয়ত একটা ধাক্কা আসিল উহাও সেই পরমপ্রেমঙ্গাভের চেষ্টার 
আনুষঙ্গিক ব্যাপারমাত্র । হয়ত কোথাও একটু দন্দ ঘটিল, হয়ত 
কাহারও পদস্বলন হইল, কিন্তু এ সকলগুলিই সেই পরমপ্রেমে 
আরোহণের সোপানমাত্র | ঘটুক যত ইচ্ছা দ্বন্দ, আস্তক ষত ইচ্ছা 
সংঘর্ষ, তৃমি সাক্ষিস্বরূপ হইয়া! একটু দূরে অবস্থিত হও । যখন তুমি 
এই সংসারপ্রবাহের মধ্যে পতিত থাক, তখনই এ ধাক্কাগুলি 
(তোমার লাগিয়! থাকে । কিন্তু বখনই উহার বাহিরে আসিয়া কেবল 
সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত হইবে, তখনই তুমি দেখিবে, মনন্ত প্রকারে 
ভগবান্‌ প্রেমন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছেন । 

“যেখানেই একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, ঘোর বিষয়া 
নন্দ হইলেও, সেখানে সেই অনন্ত আনন্দস্বরূপ স্বযং ভগবানের 
অংশ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে ।” অতি নীচতম আাসক্তিতেও 
ভগবতপ্রেমের বীজ লুক্কাধিত । সংস্কত ভাষায় ভগবানের একটা 
নাম হরি ॥” উহার অর্থ এই,-তিনি সকলকেই আপনার দিকে 
টানিতেছেন। বাস্তবিক তিনিই আমাদের ভালবাসার একমাত্র 
উপযুক্ত পাত্র। এই যে আমরা নানাদিকে আকুষ্ট হইতেছি, 
কিন্তু আমাদিগকে টানিতেছে কে ? তিনিই আমাদিগকে তীহার 
(কালের দিকে ক্রমাগত টানিতেছেন। প্রাণহীন জড়--সে কি 
কখন চৈতন্যবান্‌ আত্মাকে টানিতে পারে ? কখনই নহে । এক- 


ভূক্তর বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত। ৭৯ 
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খানি স্থন্দর মুখ দেখিয়া একজন উন্মত্ত হইল । _গোটাকতক 
জড়পরমাণু কি তাহাকে পাগল করিল ? কখনই নহে। এ জড় 
পরমাণুসমূহের অন্তরালে নিশ্চয়ই এশ্বরিক শক্তি ও এশ্বরিক 
প্রেমের ক্রীড়। বিদ্যমান । অজ্ঞ লোকে উহা জানে না। কিন্তু 
তথাপি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে উহা দ্বারাই, কেবল উহ! 
দ্নারাই আকৃষ্ট হইতেছে । স্কতরাং দেখ! গেল, অতি নীচতম 
আসক্তিও মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, সেই প্রভাব 
ধশ্বরিক প্রভাবেরই কিরণমাত্র। “হে প্রিয়তমে, পতির জনা 
পতিকে কেহ ভালবাসে না, পতির অন্তরস্থ আত্মার জনাই লোকে 
পতিকে ভালবাসে |” * প্রেমিকা পত্বীগণ ইহা জানিতেও 
পারে, না জানিতেও পারে, কিন্তু তথাপি উক্ত তন্বটী সতা। “হে 
প্রিয়তমে, পত্বীর জন্য পত্বীকে কেহ ভাল বাসে না, কিন্তু পত্বীর 
মন্তরস্থ আত্মার জন্যই পত্তী প্রিয় হয়।” শ* এইরূপ কেহই নিক 
সন্তানকে অথবা আর কাহাকেও তাহাদের জন্য ভালবাসে না; 


* নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যান্বনস্ত কামায় 
পতিঃ প্রিয়ো! ভবতি। 
বৃহদারণ্যক | ২ অ:। ও ব্রা। 
+ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়। প্রিয়া ভবত্যাত্বনত্ত কামার 
জায়! প্রিয়া ভবতি। 
বৃহদারণ্যক । ২ অঃ।৪ ব্রা। 


৮০ ভক্তিযোগ 


তাহাদের অন্তরস্থ আত্মার জন্যই তাহাদিগকে " গ্ললবাসিয়া থাকে । 
ভগবান্‌. যেন একটা বৃহ চুন্বক-প্রস্তর-্বরূপ । আমরা যেন 
লৌহ-চুর্ণের ন্যায়। আমরা সকলেই সদা সবনদা তীহার দ্বারা 
আকৃষ্ট হইতেছি। আমরা সকলেই তাহাকে লাভ করিবার জন্য 
চেষ্টা করিতেছি । জগতে এই ষে নানাবিধ চেষ্টী__এই সকলের 
একমাত্র লক্ষ্য কেবল স্বার্থ হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
জানে না, তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি। বাস্তবিক তাহারা 
ক্রমাগত সেই পরমাত্মীরূপ বৃহৎ চুম্বকের দিকে অগ্রসর হই- 
তেছে। আমাদের এই কঠোর জীবনসংগ্রামের লক্ষা--পরিণামে 
তাহার নিকট যাওয়া ও তাহার সহিত একীভূত হওয়া । 
ভক্তিযোগী এই জীবনসংগরামের অর্থ বুঝেন। তিনি এই 
ংগ্লরাম অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন--স্থতরাং তিনি ইহার লক্ষা 
কি, তাহা জানেন, এই কারণে তিনি প্রাণের সহিত ইচ্ছা 
করেন-_যাহাতে বিষয়াকৰণের আবর্তে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে 
নাহয়। তিনি সকল আকষণের মুলকারণস্বরূপ হরির নিকট 
একেবারে যাইতে চাহেন। ভক্তের ত্যাগ ইহাই-_ভগবানের 
প্রতি এই মহান আকর্ষণ তাহার গার সকল আসক্তিকে নাশ 
করিয়া দের । এই প্রবল অনন্ত প্রেম তাহার হৃদয়ে প্রবেশ 
করির! অন্যান্য আসক্তিকে তথায় থাকিতে দেয় না! অন্য আসক্তি 
তখন কিরূপে থাকিবে ? তখন ভক্ত স্বয়ং ভগবান্-বূপ প্রেম- 
সমুদ্রের জলে আপনার হৃদয়কে পরিপূর্ণ দেখেন । তথায় ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র প্রেমের স্থান নাই । তাণুপর্য্য এই, _ভক্তের বৈরাগ্য অর্থাৎ 


ভূক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসৃত। ৮১ 


তগবান্‌ ভিন্ন সমুঠয় বিষয়ে অনাসক্তি ভগবানের প্রতি ত্বাহার 
পরম অনুরাগ হইতে উৎপন্ন হয়। 

পরাভক্তি লাভের জন্য এইরূপ ভাবে প্রস্তৃত হওয়াই আব. 
শ্যক। এই বৈরাগ্যলাভ হইলে পরাভক্তির উচ্চতম শিখারে 
উঠিবার দ্বার যেন খুলিয়া যায়। তখনই আমরা বুঝিতে আরম্ত 
করি, পরাভক্তি কি। , আর যিনি পরাভক্তির রাজো প্রবেশ 
করিয়াছেন, একমাত্র তাহারই বলিবার অধিকার আছে যে. 
প্রতিমাপুজা বা বাহ অনুষ্ঠানাদির আর আবশ্যক নাই । তিনিউ 
কেবল তথাকথিত মানুষের ভ্রাতৃভাবরূপ পরম প্রেমাবস্থা লা 
করিয়াছেন। অপরে কেবল ভ্রাতৃভাব, ভ্রাতৃভাব বলিয়া বুথ; 
চীৎকার করে মাত্র । তিনি তখন আর কোন ভেদ দেখিতে পান 
না। মহান্‌ প্রেমসমুদ্র তাহার অন্তরে তখন প্রবেশ করিয়াছে । 
তখন তিনি মানুষের ভিতর আর মানুষ দেখেন না, তিনি সর্বত্র 
তাহার প্রিয়তমকে দেখিতে পান । যাহার মুখের দিকেই তিনি 
দৃষ্টি করেন, তাহারই ভিতর তিনি ভরির প্রকাশ দেখিতে পান! 
সূর্য বা চন্দ্রের আলোক তাহারই প্রকাশ মাত্র । যেখানেই কোন 
সৌন্দর্য্য বা মহত্ব দেখা যায়, তাহার দৃষ্টিতে সবই সেই ভগ- 
বানের । এরূপ ভক্ত এখনও জগতে আছেন । জগণ্ড কখনই 
এতজ্প ভক্তবিরহিত হয় না। এইরূপ ব্যক্তিই সর্পদষ্ট হইলে 
ৰলে, আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল। এইরূপ 
ব্যক্তিরই কেবল সার্বজনীন ভ্রাভৃভাব সন্বহ্থে কথা কহিবার জধি- 


কার আছে । তীহার হৃদয়ে কখন ক্রোধ, স্বণা অথবা ঈধ্যার উদস্ 
৬ 


৮২. ভক্তিযোগ ৷ 


হয় না। বাহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় তাহার নিকট 5তে অস্তহিত। 
তাহার ক্রোধোদয়ের কি সম্তাবনা, যখন প্রেঙ্ধনলে অতীকজ্বিয় 
দত্যকে তিনি সর্বদা দেখিতে সক্ষম ? 


০৯৯%২০৩৪২ 


ভক্তিযোৌগের স্বাভাৰিকতা ও 


উহার রহস্য । 


অর্জুন শ্রীভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মীভার! 
সর্বনদা অবহিত হইয়৷ তোমার উপাসনা করেন, আর ঙলাভার। 
ব্যক্ত, নিগুণের উপাসক, ইহাদের মধ্যে কাভারা তক 
যোগী ?” প্রীভগবান্‌ বলেন “হারা আমাতে মন সক 


+  অজ্জুন উবাচ। 
এবং সতশুযুক্তা যে ভক্তাস্্াং পধ্য,পাসতে। 
যে চাপ্যঙ্গরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিতমাঃ ॥ 
আঁভ গবান্থুবাচ। 
মধ্যাবেন্ত মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে | 
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতা ॥ 
যে ত্বক্ষরমনি্দেশ্তমব্যক্তং প্য,পাসতে । 
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং ক্ুবম্‌॥ 
সংনিয়মোন্জ্রিয় গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়; । 
তে প্রাপ্র,বস্তি মামেব সর্কভূতহিতে রতা? ॥ 
ক্লেশোহধিকতরক্তেবামব্যক্তাসক্তচেতপাম্‌। 
অব্যক্তা হি গতিদুঃিখং দেহবদ্তিরবাপ্যতে ॥ 
যে তু সর্বাণি কম্মাণি ময়ি সংন্যন্ত মৎপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 


৮৪ ভক্তিযোগ 


করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত 'গামার উপাসনা 
করেন, তীহারাই আমার শ্রেষ্ঠ উপাঁসক, তীহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। 
যাহারা নিগুণ, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিস্ত্য, নির্বিব- 
কার, অচল নিত্যস্বরূপকে ইক্ড্রিয়সংষম ও বিষয়ে সমবুদ্ধি অব- 
লম্বন করিয়া উপাসনা করেন, সেই সর্ববভূতহিতে রত ব্যক্তি- 
গণও আমায় লাভ করেন । কিন্তু ধাহাদের মন অবাক্তে আসক্ত, 
তাহাদের অধিকতর কষ্ট হইয়া থাকে । কারণ, দেহাভিমানী 
ব্যক্তি অতি কষ্টে এই অব্যক্ত গতি লাভ করিতে পারে। ধাঁহারা 
কিন্তু সমুদয় কাধ্য আমাতে সমর্পণ করিয়া, মণপরায়ণ হইয়া 
আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি তাহাদিগকে শীঘ্রই পুনঃ 
পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার করি, কারণ, তাহাদের মন 
সর্ববদাই আমার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে আসক্ত ।৮ এখানে জ্ঞান- 
যোগ, ভক্তিযোগ উভয়কেই লক্ষা কর! হইয়াছে । এমন কি. 
উদ্ধতাংশে উভয়েরই লক্ষণ কর! হইয়াছে, বলা যাইতে পারে! 
জ্বানযোগ অবশ্য অতি শ্রেষ্ঠ মার্গ। তন্ববিচার উহার প্রাণ । 
আর আশ্চধ্যের বিষয় এই ষে, সকলেই ভাবে, ক্কানযোগের 
আদর্শ অনুসারে চলিতে সে সমর্থ । কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানযোগ- 
সাধন বড় কঠিন ব্যাপার । উহাতে অনেক বিপদাশঙ্কা আছে । 


তেবামহং সমুদ্ধত্ী মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভৰামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ 
তগবদ্গীতা, ১২শ অধ্যায়, ১ম হইতে ৭ম শ্রোক 


ভক্তিযোদগর স্বাভাবিকতা৷ ও উহার রহদ্য। ৮৫. 


০ স্টিপাস্পাস্সিসসপিশাসসপা 1০২০৬০৮২০৪১ পিস পপর প কসরসস 


জগতে ছুই)প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদল 
আসুরী প্রকৃতি । ইহারা এই শরীরটাকে সুখস্বচ্ছন্দে রাখাই 
জীবনের চরম উদ্দেশ্য জ্ঞান করে । আর ধাহার' দেবপ্রকৃতি, 
তাহারা এই শরীরকে কেবল কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় 
স্বরূপ মনে করেন। তাহারা মনে করেন, উহা যেন আত্মার 
উন্নতিসাধনের যন্ত্রবিশেষমাত্র । শয়তান নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য 
শাস্ত্র উদ্ধত করিতে পারে, করিয়াও থাকে । সুতরাং জ্ঞানমাগ 
যেমন সাধুব্যক্তির সকাধ্যের প্রবল উৎসাহদাতা, তদ্রূপ অসাধু 
ব্যক্তিরও কাধ্যের যেন সমর্থক বলিয়৷ প্রতীত হয়। জ্ঞ্রানযোগে 
ইহাই মহা বিপদাশঙ্ক!। কিন্তু ভক্তিযোগ অতি স্বাভাবিক € 
মধুর । ভক্ত জ্ঞানযোগীর মত খুব উচুতেও্ড উঠেন না। সুতরাং 
তাহার গভীর পতনের আশঙ্কাও নাই । এইটুকু বুঝিতে হইবে 
যে, সাধক যে পগই অবলম্বন করুন না কেন, যতদিন না সমুদ্য 
বন্ধন মোচন হইতেছে, ততদিন তিনি কখনই মুক্ত হইতে পারেন না। 

নিম্সোদ্ধত শ্লোকগুলিতে দেখা যায়, কিরূপে জনৈক ভাগা- 
বতী গোপনারীর জীবাত্মার বন্ধনরূপ পাপপুণ্য ক্ষয় হইয়াছিল। 
ভগবানের চিন্তাজনিত পরমাহলাদে তাহার সমুদয় পুণ্যকম্মজনিত 
বন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইল আর তীহার অপ্রাপ্তিজনিত মহাদুঃখে তীভার 
সমুদয় পাপ ধৌত হইয়া গেল। তখন সেই গোপকন্যা মুক্তিলাভ 
করিলেন ।* এই শান্ত্রবাক্য হইতে বেশ টির যায়, ভক্তিযোগের 


মিরা যা তথা। 
তদপ্রাপ্তিমহন্দ :খবিলীনাশেষপাতকা ॥ 





৮৬ ভক্তিযোগ 


গুহা রহস্য এই যে, মনুষ্যহ্ৃদয়ে যত প্রকার বাসা বা ভাব আছে, 
উভার কোনটাই স্বরূপতঃ মন্দ নহে ; উহাদিগকে ধীর ধীরে আমা- 
দের বশবর্তী করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চাভিমুখী করিতে 
হইবে, যতদিন না উহার চরমোগুকর্ষ লাভ করে। উহাদের 
সর্বেবাচ্চ গতি ভগবান্‌, উহাদের অন্যান্য সকল গতি নিন্াভিমুখী । 
আমাদের জীবনে স্বখ ও দুঃখ পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়৷ ফিরিয়া আসি- 
তেছে। যখন কোন লোক ধন অথবা এরূপ কোন সাংসারিক 
বস্তুর অপ্রাপ্তি হেতু ছুঃখ অনুভব করে, তখন বুঝিতে হইবে, সে 
তাহার প্রবৃত্তিকে মন্দ দিকে পরিচালনা করিতেছে । তথাপি 
দুঃখের প্রয়োজনীয়তা আছে। লোকে বদি কেন আমি সেই 
পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারিলাম না, কেন আমি ভগবান্‌কে 
পাইলাম না, বলিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, সেই ধন্ত্রণাই তাহার 
মুক্তির কারণ হইবে। কয়েকটা যুদ্রা পাইলে ঘখন তোমার 
আহলাদ হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তুমি তোমার আহলাদ-বৃত্তিকে 
মন্দ দিকে পরিচালনা করিতেছ্ । উহ্থাকে উচ্চতর বিষয়ে প্রেরণ 
করিতে হইবে, আমাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ভগবানের চিন্তায় আনন্দ 
বোধ করিতে হইবে । অন্যান্য ভাব সন্সন্ধেও এই একই কথা। 


চিন্তয়স্তী জগৎস্থতিং পরব্রন্গস্বক্মপিণং । 
নিরুচ্ছ'াসতয়! মুক্তিং গতান্তা গোপকন্তকা! ॥ 
বিষ্টুপুরাণ । ৫ম অংশ । ১৩শ অধ্যায় । ২১২২ শ্লোক 


ভক্তিযৌগের স্বাভীবিকতা ও উহার রস | ৮৭; 


৮১০ ০ তি আিপাস্পাপািনিলীত শত 


তক্ত বলেন, তদের কোনটাই মন্দ নহে। স্ৃতরাং তি (তিনি এগুলির 
মোড় ফিরাইয়! । ভগবানের দিকে লইয়া যান । 





ভক্তির অবস্থাভেদ 


ভক্তি নানাভাবে প্রকাশ পাইয়। থাকে ।*% গ্াথম- শ্রদ্ধা । 
লোকে মন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন ? 
এই সকল স্থানে তাহার পুজা হয় বলিয়া, এই সকল স্থানে গেলে 
তাহার ভাব উদ্দীপনা হয় বলিয়া, এই সকল স্থানের সহিত তাহার 
সন্ত। জড়িত। সকল দেশেই লোকে ধন্মাচাধ্যগণের প্রতি এত 
অদ্ধাসম্পন্ন কেন ? তাহারা সকলেই যে সেই এক তগবানের 
মহিমাই প্রচার করেন । মানুষ তাভাদের প্রতি অদ্ধাসম্পন্ন না 
হইয়া কি থাকিতে পারে ! এই শ্রদ্ধার মূল ভালবাসা । আমর 
বাহাকে ভালবাসি না, তাহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে 
পারি না। তার পর প্রীতি--ভগবচ্চিন্তায় আনন্দান্ুভব | মানুষ 
বিষয়ে কি বিজাতীয় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে ! মানুষ ইন্ত্রিয- 
সুখকর দ্রব্য লাভ করিতে সর্ববপ্রই যাইয়া থাকে, মহা বিপদেরও 
সম্মুখীন হয়। ভক্তের চাই এই তীব্র ভালবাসা । ভগবানের 
দিকে এই ভালবাসার মোড় ফিরাইতে হইবে । তণগুপরে বিরহ- 
প্রেমাস্পদের অভাবজনিত মহাদুঃখ । এই দুঃখ জগতের সকল 
দুঃখের মধ্যে মধুর-_অতি মধুর । যখন মানুষ, ভগবানকে লাভ 


* সন্মানবন্ৃমানগ্রীতিবিরহেতর-বিচিকি লা মহিমখ্যাভিত দর্থ- 
গ্রাণস্থানতদীয় তাসর্বতদ্তাবাগ্রাতিকূল্যাদীনি চ স্মরণেভ্যো বান্ুলযাৎ। 
-- শাপ্ডিল্যহ্ | ২য় অধ্যায় | ১ম আক্তিক, ৪৪ শ্জা। 


॥ ' ভক্তির অবস্থাতেদ | ৮৯ 
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করিতে. পারিলাম না, যে জিনিষ জানিবার তাহা জানিলাম : না 
বলিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়, এবং তজ্জন্য যন্ত্রণায় অস্মির ও উম্মত 
ভইয়া উঠে, তখনই বিরহ আসিয়াছে, বুঝিতে হইবে । মনের 
এইক্ধপ অবস্থা হইলে প্রেমাম্পদ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে 
না ( ইতর বিচিকিৎসা )। পার্থিব প্রেমে উন্মত্ত প্রেমিক প্র্রেমি- 
কার মধো এই বিরহ * প্রায়ই দেখা যায় । স্ট্রীপুরুষের পরস্পর 
যথার্থ প্রণয় হইলে তাহারা ষাাদিগকে ভাল না বাসন, তাভাদের 
নিকট থাকিতে স্বভাবতঃই একটু বিরক্তি অনুভব করেন । এ 
রূপে যখন পরাভক্তি ন্ধদয়ে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতি থাকে, 
তখন এঁ ভক্তির বিরোধী বিষয় সম্থন্ধে মনে এইরূপ বিরক্তি 
ভইতে থাকে । তখন ভগবান্‌ ব্যতীত অতন্) বিষয়ে কগা কাপ 
তক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে । “তাহার বিষয়ে, কেবল 
তাহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কণা আগ কর ।” * যাহারা 
তাহার সম্বন্ধে কথাবার্তী কহেন, ভক্ত তাহাদিগকে বন্ধু বলিয়। 
মনে করেন, কিন্তু ধাহারা অন্য বিষয়ে কথা কহেন, তাহারা তাহার 
পক্ষে শক্ররূপে প্রতীয়মান হন । যখন ভক্তের এই অবস্থা আসে 
যে, এই শরীরধারণ কেবল একমান্র তাহার উপাসনার জন্য, তখন 
তিনি ভক্তির আর এক উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন 


তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্তা 
বাচো বিমুঞ্চথামৃতন্তৈষ সেতুঃ। 
মুগ্ডক উপনিষদ্‌, ২য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৫ম শ্লোক। 


৯০ তক্তিযোগ | 


সপন 
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বুঝিতে হইবে । তখন উহা ব্যতীত এক মহর্ের জন্যও জীবন 
ধারণ করা তীহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হয় আর সেন প্রিয়তমের 
চিন্তা জদয়ে বর্ধমান থাকে বলিয়াই এই জীবন ধাবাণে স্বখবোধ 
হয়। এই অবস্থার শাস্ত্রীয় নাম তদর্থপ্রাণস্থান । তদীয়তা-_ 
তক্তিমতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন এই তদীয়তা 
মসে। যখন তিনি ভগবৎপাদপদ্মস্পর্শবলে কৃতার্থ হইয়া যান, 
তখন তাহার প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়! যায়--সম্পর্ণপে পরিবন্তিত 
হইয়া যায় ; তখন তাহার জীবনের সমুদয় সাধ পুর্ণ হইয়া যায়। 
তথাপি এইরূপ অনেক ভক্ত কেবল তীহার উপাসনার জন্যই 
জীবন ধারণ করেন । এই জীবনে ইহাই একমাত্র স্তখ-্তাহার৷ 
তাহা ছাড়িতে চাহেন না। “হে রাজন্‌, হরির এতাদূশ মনোহর 
গুণরাশি যে, ষাভারা একেবারে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, ধীহা- 
দের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাহারাও ভগবান্‌কে নিক্ষাম ভক্তি 
করিয়া থাকেন” % (যে ভগবানকে সকল দেবগণ, মুমুক্ষু ও ব্রহ্ম 
বাদীরাও উপাসন! করিয়া থাকেন । ৭") প্রেমের প্রভাবই এই । 
যখন একেবারে 'আমি আমার" জ্ঞান থাকে না, তখনই এই তদীয়তা 


* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থাইপ্যুরুক্রমে | 
কুর্বস্তাহৈতৃকীং ভক্কিং ইথস্ৃতগুণোহরিঃ ॥ 
শ্রীমপ্তাগবত-_-১ম স্বন্ধ, ৭ম অধ্যায়, ১০ শ্লোক । 
+ যং সর্বে দেবা নমস্স্তি মুমুক্ষবে ব্রহ্মবাদিনশ্চ | 
নৃসিংহতাপনী উপনিষদ্‌। ৫ম থণ্ড, ২য় ভাগ, ১৬ শ্লোক। 


ভক্তির অবস্থাভেদ । ৯১ 


লাভ হয়। তখন তীহার নিকট সকলই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, 
কারণ, সবই থে তীহার প্রেমাস্পাদের । সাংসারিক প্রেমেও 
প্রেমাস্পদের সকল জিনিষই প্রেমিকের চক্ষে পবিত্র ও প্রিয় 
বলিয়। বোধ হয়। নিজের হৃদয়-ধনের এক টুকরা বস্ত্রখণ্ডও সে 
ভালবাসে । এইরূপে যে ভগবানকে ভালবাসে, সে সমুদায় 
জগণুকেও ভালবাসে ১ কারণ, সমুদয় জগৎ তাভার । 


সার্বজনীন প্রেম । 


প্রথমে সমগ্রিকে ভাল বাসিতে না শিখিলে ব্যষ্টিকে ভালবাস! 
যায় না। ঈশ্বরই সমষ্টি । সমগ্র জগৎ্টাকে যদি এক অখণুস্বরূপে 
চিন্তা কর! যায়, তাহাই ঈশ্বর, আর জগণ্টাঁকে যখন পৃথক্‌ পুথক্‌ 
রূপে দেখা যায়, তখনই উহা জগত্- ব্যষ্টি। সমষ্টিকে__সেই 
সর্ববব্যাপীকে--যে এক অখণ্ড বস্তুর মধো ক্ষুদ্রতর অখগুবস্ত্রসমূহ 
অবস্থিত, তাহাকে ভালবাসিলেই সমগ্র জগৎকে ভালবাসা সম্ভব । 
ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্য লইয়াই ক্ষান্ত নহেন ; হাভারা ব্যির 
দিকে ক্ষিপ্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং তণপরেই বাটি ৰা বিশেষ 
ভাবগুলি যে সকল সাধারণ ভাবের অন্তর্গত, তাহাদের অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হন। সর্ববভৃতের মধ্যে এই সাধারণ ভাবের অন্বেষণই 
ভারতীয় দর্শন ও ধন্মের লক্ষ্য । যীহাকে জানিলে সমুদয় জান 
ধায়, সেই সমগ্রীভূত, এক, নিরপেক্ষ, সর্ববভূতের মধাগত সাধারণ 
ভাবন্বরূপ পুরুষকে জানাই জ্ঞার্নীর লক্ষ্য । যাঁহাকে ভালবাসিলে 
এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ভালবাস! জন্মে, ভক্ত সেই সর্বব- 
গত পুরুষপ্রধানকে সাক্ষাৎ উপলদ্ধি করিতে চাভেন। যোগী 
আবার সেই সকলের মুলীভূত শক্তিকে জয় করিতে চাহেন, 
বাহাকে জয় করিলে সমুদয় জগৎকে জয় করা যায় । ভারতবাসীর 
মনের গতির ইতিহাস পধ্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, কি জড়- 
বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ভক্তিতত্ব, কি দর্শন, সর্বব বিভাগেই 


সার্বজনীন প্রেম | ৯৩ 


উহা চিরকালই এই বহর মধ্যে এক সর্ববগত তব্বের এই অপূর্বব 
অনুসন্ধানে .বাস্ত। ভক্ত ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ষে, 
ধদ্দি তুমি একে একে একজনের পর আর একজনকে ভালবাসিতে 
থাক, তবে তুমি অনন্তকালের জন্য উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক 
ব্যক্তিকে ভালবাসিয়৷ যাইতে পার, কিন্তু সমগ্র জগতকে একেবারে 
ভালবাসিতে কখনই সমর্থ হইবে না। কিন্তু অবশেষে যখন এই 
মূল সত্য অবগত হওয়া যায় যে,ঈশ্বর সমুদয় প্রেমের সমগ্টিন্বরূপ, 
যে, মুক্ত, মুমুক্ষু, বদ্ধ, জগতের সকল জীবাত্মার আদর্শসমগ্রিই 
ঈশ্র, তখনই তাহার পক্ষে সার্বজনীন প্রেম সম্ভব হইতে পারে । 
ভগবান্‌ সমষ্টি এবং এই পরিদৃশ্যমান জগ ভগবানের পরিচ্ছিন 
ভাব-_ভগবানের অভিব্যক্তি মাত্র । সমষ্টিকে ভালবাসিলেই সমু 
দয় জগণত্কেই ভালবাসা হইল । তখনই জগতের প্রতি ভালবাস 
ও জগতের হিতসাধন সবই সহজ হইবে । প্রথমে ভগবৎপ্রেমের 
দ্বার আমাদিগকে এই শক্তি লাভ করিতে হইবে, নতুব। জগতের 
হিতসাধন পরিহাসের বিষয় নহে । ভক্ত বলেন, “সমুদয়ই তীর, 
তিনি আমার প্রিয়তম, আমি তীহাকে ভালবাসি ।” এইরূপে 
ভাক্তের নিকট সমুদয়ই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ, সবই ত্তার। 
সকলেই তাহার সন্তান, তাহার অঙ্গস্বরূপ, তাহারই প্রকাশমাত্র । 
তখন কি প্রকারে অপরের প্রতি হিংস| করিতে পারি ? কি রূপেই 
বা অপরকে ভাল না বাসিয়। থাকিতে পারি % ভগবতপ্রেম আসি 
লেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিত ফলম্বরূপ সর্ববৃতে প্রেম 
আসিবে । আমরা যতই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, ততই সমু 
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দয় বস্তুকে তাঁহার ভিতর দেখিতে পাই । যখন প্রীবাত্মা এই পরম 
প্রেমানন্দ সম্ভোগে কৃতকাধ্য হন, তখন ঈশ্বরকে সর্ববভৃতে দর্শন 
করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে আমাদের জয় প্রেমের এক 
অনন্ত প্রশ্রবণ হইয়া দাড়ায় । যখন আমরা এই 'প্রমের আরও 
উচ্চতর স্তরে উপনীত হই, তখন এই জগতের সকল পদার্থের মধ 
যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে, প্রেমিকের দৃষ্টিতে সব সম্পূর্ণরূপে 
চলিয়৷ যায়। মানুষকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, ভগবান 
বলিয়া বোধ হয়, অপরাপর প্রাণীকে ও আর সেই সেই প্রাণী বলিয়া 
বোধ হয় না, তাহারাও তখন তাহার দৃষ্টিতে ভগবান্‌। এমন কি, 
ব্যাত্রকেও ব্যাত বলিয়া বোধ হইবে না, ভগবানেরই রূপ বলিয়। 
বোধ হইবে। এইরূপে এই প্রগাট ভক্তির অবস্থায় সর্ববভৃতই 
আমাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। “হরিকে সববভূতে অবস্থিত 
জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ববভূতের প্রতি অব্যতিচারিণী ভক্তি 
প্রয়োগ করা উচিত ।৮*% এইরূপ প্রগাঢ় সর্ববগ্রাা প্রেমের ফল 
পুর্ণ আত্মনিবেদন । তখন দৃঢ় বিশ্বাসংহয় যে, সংসারে ভাল মন্দ 
বাহা কিছু ঘটে, কিছুই আমাদের অনিষ্টকর নহে__অপ্রাতিকূল্য। 
তখনই সেই প্রেমিক পুরুষ দুঃখ আসলে বলিতে পারেন, এস 
ছুঃখ। কষ্ট আসিলে বলিতে পারেন, এস কষ্ট, তুমিও আমার 
প্রিয়তমের নিকট হইতে আসিতেছ। সর্প আসিলে সর্পকেও 


এবং সর্ববেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যতিচারিণী। 
কর্তব্যা পণ্তিতৈজ্ঞাত্বা সর্বত্ৃতময়ং হরিং ॥ 
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তিনি স্বাগত বলিতে পারেন । মৃত্যু আসিলে এরূপ ভক্ত মৃত্যুকে 
সহাস্যে অভিনন্দন করিতে পারেন । ৭্ধন্য আমি, আমার নিকট 
ইহারা আসিতেছে, আন্ক সকলে ।” ভগবান ও যাহা কিছু 
তাহার, সেই সকলের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম হইতে প্রস্ুত এই পুরণ 
নির্ভরের অবস্থায় ভক্তের নিকট স্থখ ও দুঃখের বড় প্রভেদ থাকে 
না। তিনি তখন দুঃখে আর বিরক্তিভাৰ অনুভব করেন না। আর 
প্রেমন্বরূপ ভগবানের ইচ্ছায় এইরূপ দ্বিরুক্তিপরিশুন্য নির্ভর অব. 
শ্যই মহাবীরত্বপুর্ণ ক্রিয়াকলাপজনিত বশোরাশি অপেক্ষা অধি- 
কতর বাঞ্নীয়। 

অধিকাংশ মানবই দেহ-সর্বন্ব। দেহই তাহাদের চক্ষে সমগ্র 
জগতের তুল্য, দেহের স্বুখই তাহাদের সব। এই দেহ ও দৈহিক 
ভোগ্য বস্তুর উপাসনারূপ মহাস্থর আমাদের সকলের ভিতর প্রবেশ 
করিয়াছে । আমর! খুব লম্বাচৌড়া কথা বলিতে পারি, খুব উচু 
উচু বিষয় বলিতে পারি, কিন্তু তথাপি আমরা শকৃনির মত। আমর 
যতই উচ্ে উঠিয়াছি মনে করি না কেন, কিন্তু, আমাদের মন শক 
নির মত ভাগাড়ের মড়ার গলিত মাংসখণ্ডের উপর আকুষ$। 
জিজ্ঞাসা করি, আমাদের শরারকে ব্যাত্রের কবল হইতে রক্ষা করি- 
বার প্রয়োজন কি? আমরা ব্যান্রকে উহা দ্রিতে পারি না কেন? 
উহাতে ত ব্যাত্রের তৃপ্তি হইবে, আর উহার সহিত আত্মোৎসর্গ ও 
উপাসনার কতটুকু প্রভেদ ? অহংকে তুমি কি সম্পূর্ণরূপে নাশ 
করিতে পার £ প্রেমধম্মের ইহা! অতি উচ্চ চূড়া, আর অতি অক্ট 
লোকেই এই অবস্থায় আরোহণ করিয়াছে । কিন্তু যতদিন না 
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মানুষ সর্ববদা এইরূপ আত্মত্যাগের জনা সর্ববান্তপ্করণে প্রস্তুত হয়, 
ততদিন সে পুর্ণ তক্ত হইতে পারে না। আমরা সকলেই অল্লা- 
ধিক সময়ের জনা শরীরটাকে বাঁচাইয়! রাখিতে পারি ও অল্লাধিক 
স্বাস্থ্য-সম্তোগও করিতে পারি, কিন্ত তাহাতে হইল কি? শরীর 
ত একদিন যাইবে ! শরীরের ত আর নিত্যত৷ নাই! ধন্য তাহারা, 
যাহাদের শরীর অপরের সেবায় নাশ হয়*। সাধু বাক্তি কেবল 
অপরের সেবার জন্য ধন, এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত টৎসর্গ করিতে 
সদ! প্রস্কৃত হইয়া থাকেন । এই জগতে মৃতাই একমাত্র সত্য-. 
এখানে ষদি আমাদের দেহ কোন মন্দ কার্যে না গিয়া ভাল কার্য্য 
যায়, তবে তাহাই খুব ভাল বলিতে হইবে । আমরা কোনরূপে 
পঞ্চাশ জোর একশ বসর বাঁচিতে পারি, কিন্তু তার পর ? তার 
পর কি হয়? যে কোন বস্থ মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই বিশ্রিষ্ট হইয়। 
বিনষ্ট হইয়া যায় । এমন সময় আসিবে, যখন উচ্াা বিশ্লিষ্ট হই- 
ছেন। জগতের সকল বড় বড় মহাপুরুষ এব” আচার্য্েরাও 
মরিয়াচেন। ভক্ত বলেন, এই ক্ষণস্তার়ী জগতে. যেখানে সবই 
কুমশঃ ক্রমশঃ ক্ষয় তইতেছে, এখানে আমরা যতটুকু সময় পাই, 
হাহারই সদ্যবহার করা আবশ্যক। আর বাস্তবিকই জীবনের 
সর্ববপ্রধান কার্য্য জীবনকে সর্ববভূতের সেবায় বিনিয়োগ করা । 
এই তয়ানক দেহাত্বুদ্ধিই জগতে সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার মূল। 
আমাদের মহাভ্রম এই যে, আমাদের এই শরীরটা আমি, আর যে 
কোন প্রকারে হউক, উহাকে রশ্সগ ও উহার স্বচ্ছন্দতা-বিধান 
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করিতে হইবে। | শ্যদি ভূমি নিশ্চিত জানিতে পার যে, তুমি শরীর 
হইতে সম্পূর্ণ পূর্থক্‌, তবে এই জগতে এমন কিছুই নাই, যাহার 
সহিত তোমার বিরোধ উপস্থিত হইবে । তখন তুমি সর্বপ্রকার 
স্বার্পরতার অতীত হইয়। গেলে । এই হেতু ভক্ত বলেন, আমা 
দিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে মৃতব থাকিতে হইবে এবং 
ইহাই বাস্তবিক আত্মস্মর্পণ__শরণাগতি_-যাহ! হইবার হউক 
তোমার ইচ্ছা পুর্ণ হউক'-_ এই বাক্যের অর্থই এই প্রকার আত 
সমর্পণ বা শরণাগতি । সংসারের সহিত সংগ্রাম করা এবং সঙ্গে 
সঙ্গে মনে করা- ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই আমাদের ছুর্দলতা ও 
হাংসারিক আকাঙক্ষা জন্মিয়া থাকে, নিভরের অর্থ তাহা নহে! 
হইতে পারে, আমাদের স্থার্থপূর্ণ কাধ্যাদি হইতে ভবিষ্যতে আমা- 
(দৰ মঙ্গল হয়, কিন্তু সে বিষয় ভগবান দেখিবেন, তাভাতে তোমার 
আমার কিছু করিবার নাই। প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখন 
কোন ইচ্ছ! বা কাধ্য করেন না। “প্রভূ, লোকে তোমার নামে 
বড় বড় মন্দির নিম্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে, আমি 
দরিদ্র, আমি অকিঞ্চন, আমার দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ 
করিলাম। প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না।” ইহাই ভক্তহৃদয়ের 
গভীর প্রদেশ হইতে উখ্িত প্রার্থনা । যিনি একবার এই অব- 
স্থার আস্বাদ করিয়াছেন, তাহার নিকট এই প্রিয়তম প্রভূর চরণে 
আত্মসমপপণ__জগতের সমুদয় ধন প্রভু্থ, এমন কি মানুষ, যতদুর 
মানযশ ও ভোগস্থখের আশা করিতে পারে, তাহ! অপেক্ষা ও 


শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবানে নির্ভরজনিত এই শান্তি আমা 
শ 
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পি 


দের বুদ্ধির অতীত ও অগুলয । এই অপ্রাতিকঙগা বন লাগ 
হইলে তাহার কোনরূপ স্থার্থ থাকে না আর স্থার্থই যখন নাউ, 
তখন আর তাহার স্বার্থহানিকর বস্তু জগতে কি থাকিতে পারে ? 
এই পরম নির্ভরাবস্থায় সবনপ্রকার আসক্তি সম্পর্ণরূপে দুর হয়, 
কেবল সেই সববভূতের অন্তরাত্বা ও আধারম্বরূপ ভগবানের প্রতি 
সর্ববাবগাহিন। প্রেমাত্সিকা আসক্তি রহিয়া যায়। ভগবানের 
প্রতি এই প্রেমের আকধণ জীবাত্মার বন্ধনের কারণ নাভে, বরং 
উ্তা তাহার সর্সববন্ধনমোচনে সাহায্য করে । : 


পরাবিদ্য। ও পরাভক্তি এক! 


উপনিষদ পর। ও অপরা বিদ্যা নামক দুইটা বিদ্ভা ভিন্নরূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন । আর ভক্তের নিকটে এই পরাবিষ্া ও পরা- 
ভক্তিতে বাস্তবিক কিছু প্রভেদ নাই। মুণ্ডক উপনিষদে কথিত 
মাছে, ব্রহ্ষজ্ঞানীরা বলেন, জানিবার উপযুক্ত ছুই প্রকার বিদ্ধা 
মাছচে-_পরা ও অপরা | উহার মধ্যে অপরা বিদ্যা--খাখেদ, যু 
বের্বদ, সামবেদ, অথর্বববেদ, শিক্ষা (উচ্চারণ, যতি ইত্যাদির বিষ্া), 
কল্প (যজ্ঞপদ্ধতি), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুণুপঞ্থি 
ও তাহাদের মর্থ যে শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়), ছন্দঃ & [জ্যাতিস, 
আর পরাবিদ্যা তাহাই, যদ্দারা সেই অক্ষরকে জানিতে প'রা 
যায়|” সুতরাং স্পষ্টই দেখা গেল যে, এই পরাবিদা ও ব্রহ্গ- 
জ্ঞান এক পদার্থ । দেবীভাগবশড আমাদিগকে পরাভক্তির এই 
নিম্নলিখিত লক্ষণ বলিয়া দিয়াছেন । “যেমন তৈল এক পাত্র ভইাত 
পাত্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত ভয়,তজ্রীপ 
মন যখন অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবান্কে স্মরণ করিতে থাকে, তখনই 
_ * দ্বেবিগ্যে বেদিতবো ইতি হয্ম যদর্রক্মবিদো বস্তি পরা চৈবাপর 
চ। তত্রাপরা খখেদো বজুর্কেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কছো 
ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পরা যয়া তদক্ষরম ধি- 


গম্যতে। 
মুণ্ডকোপনিষৎ। ১ম মুণক, ১ম খণ্ড, ৪র্থ ও ৫ম শ্লোক।: 


387 ভক্তিযোগ। 


পরাভক্তির উদয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ।৮% অবিচ্ছিন্ন আস- 
ক্তির সহিত ভগবানের দিকে হৃদয় ও মনের এক'প অবিরত ও 
নিত্য স্থিরভাবই মানবহদয়ে সর্বোচ্চ ভগবত-প্রেমের প্রকাশ । 
আর সকল প্রকার ভক্তিই কেবল এই পরাভক্তির- রাগানুগ। 
ভক্তির__সোপানমাত্র । যখন মানুষের হৃদয়ে এই পরানুরাগের 
উদয় হয়, তখন তাহার মন সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করিবে, 
আর কিছুই তাহার স্মৃতিপথে উদয় হইবে না। সে নিজ মনে 
তখন ভগবান্‌ ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাকে স্থান দিবে না। তখন 
তাহার আত্মা! অভেগ্ভ পৰিব্রতাবরণে আবৃত থাকিবে, এবং মানসিক 
ও ভৌতিক সর্ব প্রকার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া শান্ত ও মুক্ত 
ভাব ধারণ করিবে । এরূপ লোকই কেবল ভগবানকে নিক্ত 
অন্তরে উপাসন। করিতে সক্ষম । তাহার নিকট অনুষ্ঠানপদ্ধতি, 
প্রতিমাদি, শাস্ত্রাদি, মতামত সমুদয়ই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে-_ 
উহাদের দ্বারা তাহার আর কোনও উপকার হয় না । ভগবানকে 
এরূপ ভাবে ভালবাসা বড় সহজ কনম্ম নহে । সাধারণ মানবীয় 
প্রেম সেখানেই বুদ্ধি পায়, যেখানে উহার প্রতিদান পায় । যেখানে 
প্রতিদান না পায়, সেখানে উদ্বাসীনতাই আসিয়া প্রেমের স্থল 
অধিকার করে। নিতান্ত অল্প ক্ষেত্রেই কিন্তু কোনরূপ প্রতিদান... 
ন! পইলেও প্রেমের বিকাশ দেখা যায়। আমরা ইহাকে অগ্নির 
প্রতি পতঙ্গের ভালবাসার সহিত তুলনা করিতে রি | পতঙ্গ 


. * চেতসো বর্তনক্ষেব তৈলধারাসমং সদা ॥ ইত্যাদি ৮.৮, 
দেবীতাগবত, ৭ম ক্কন্ধ, ৩৭শ অধ্যায়, ১১ শ শ্লোক হইতে দেখ । 


পরারিদ্যা ও পরাভক্তি এক । ১০১ 


লসিিসিশসি লহ তাত শী পপাস্পিশী তা পিসি পিসি শিস পিসি, সস পপি লা পা শি 


আাপ্তনকে: ভালবাসে, আর উহাতে আত্মসমর্পণ করিয়। প্রাণত্যাগ 
করে। পতঙ্গের স্বভাবই এরূপ ভাবে ভালবাসা । জগতে যত 
প্রকার প্রেম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কেবল প্রেমের জন্যই যে প্রেম, 
তাহাই সবেবাচ্চ ও পূর্ণ নিঃস্বার্থ প্রেম । এইরূপ প্রেম আধ্া- 
স্মিকতার ভূমিতে কাধ্য করিতে আরন্ত করিলেই পরাভক্কিতে 
লইয়। যায় । 


প্রেম ত্রিকোণাত্বক 


প্রেমকে আমরা একটা ভ্রিকোণ-স্বরূপে প্রকাশ করিতে পারি । 
উনার প্রত্যেক কোণটাই যেন উহার এক একটা মবিভাজা স্বর 
পের প্রকাশক । তিন কোণ ব্যতীত কোম ভ্রিকোণ হইতে পারে 
না। আর প্রকৃত প্রেমণ্ড উহার নিম্নলিখিত তিনটা লক্ষণ ব্যতীত 
কোন রাপেই থাকিতে পারে না। প্রেম-স্বরূপ এই ত্রিকোণের 
একটা কোণ এই থে, প্রেমে কোনরূপ কেনা বেগ! নাই। যেখানে 
কোন প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে 
না। উভা কেবল দোকানদারীতে পরিণত হয় মাত্র। যত দিন 
পর্যন্ত আমাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি ভয়মিশ্রা। ভক্তি ও তাহার 
আজ্ঞাপালনের জন্য তাহার নিকট কোনরূপ বর ও"গুর আকাঙ্ক্ষা 
গাকে, ততদিন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম জন্দিতে পারে ন|। 
যাহার! ভগবানের নিকট কিছু গ্রাপ্তির আশায় উপাসনা করে, 
তাহার৷ এ বরপ্রাপ্তির আশা! না থাঁকিলে তাহাকে উপাসন! করিবে 
না। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন, তিনি প্রেমংস্পদ বলিয়া । 
প্রকৃত ভক্তের এই দেববাঞ্চিত প্রেমোচ্ছণসের আর কোন হেতু - 
নাই। কথিত আছে, কোন সময়ে এক বনে এক রাজার সহিত 
জনৈক সাধুর সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাধুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ 
করিয়াই তীহার পবিত্রতা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়৷ বড়ই সন্তুষ্ট 
হইলেন । পরিশেষে তাতাকে অনুরোধ করিতে লগিলেন,আমাকে 


_ প্রেম ভ্রিকোণাত্মক | ১০৩ 


কুভার্থ রুরিবার জন্য আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে । 
সাধু উহান্ে অস্থীকৃত হইলেন, বলিলেন, “বনের ফল আমার প্রচুর 
আহার, পর্ববত-নিঃস্যত পবিত্র সরি আমার পর্যাপ্ত পাশীয়, বৃক্ষ 
স্বক্‌ আমার পর্যাগ্ড পরিধেয় এবং গিরিগুহা আমার যথেষ্ট বাস, 
স্থান। কেন আমি তোমার কিম্বা অপরের নিকট কোন কিছু 
লইব +” রাজ! বলিলেন, “প্রভু, আমাকে অনুগৃহাহ করিবার জন! 
শামার হস্ত হইতে কিছু গ্রহণ করুন, আর আমার সহিত রাজ 
ধনাতে ও আমার রাজপ্রাসাদে চলুন |” আনেক মনুরোধের পর 
তিনি অবশেষে রাজার সহিত যাইতে স্বাকার করিলেন এবং তাহার 
প্রাসাদে গেলেন । দান করিতে উদ্যত হহবার পুর্বে রাজ। পুনঃ পুন; 
বর ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, “প্রভূ, আমার আরও সন্তান সন্ভতি 
হউক, আমার ধনবৃদ্ধি হউক, আমর রাজ্যবিস্তার হউক, মামার 
শরার নারোগ হউক ইতাদি।” রাজ। নিজ প্রার্থনা শেষ করিবার 
পুরেবই সাধু নারানে উত্ঠিরা চলির। যাইতে লাগিলেন। ইতা দেখিয়' 
রাজা হতবুদ্ধি হইয়। শ্রাভার পশ্চাদগমন করিতে লাগিলেশ_চীৎ 

কার করিয়৷ বলিতে লাগিলেন, “প্রভূ, চলির। গেলে £ মামার দাশ 
গ্রঃণ করিলে না?” সাধু তাহার দিকে ফিরিরা বলিলেন, “ভিক্ষুক, 
শামি ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা করি না। তুমি নিজে একজন 
ভিক্ষুক, তুমি আমাকে কি করিয়া কিছু দিতে পার ? মমি এত 
মুর্খ নই যে, তোমার ন্যায় ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা লইব। বা, 
আমার অনুসরণ করিও না।” এখানে ভিক্ষুক আর ভগবানের 
প্রকৃত প্রেমিকদের ভিতর বেশ প্রাভিদ করা হইয়াছে। এমন ক্রি. 


১০৪ ভক্তিযোগ । 


মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের উপাসনাও অধম উপাসনা । প্রেম 
কোন লাভ চাহে না । প্রেম কেবল প্রেমের জন্য5 হইয়া থাকে । 
ভক্ত ভগবানকে ভাল বাসেন, কারণ, তিনি না বাঁসয়া থাকিতে 
পারেন না। তুমি একটা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিরা উহাকে 
ভালবাসিলে। তুমি এ দৃশ্যের নিকট হইতে কোনবপ অনুগ্রহ- 
ভিক্ষা কর না। মার সেই দৃশ্যও তোমার "নিকট কিছুই প্রার্থনা 
করে না। তথাপি উহার দর্শনে তোমার মনে আনন্দের উদয় হয়-_ 
উহাতে তোমার মনের অশান্তি দূর করিয়। দেয়, উঠাতে তোমাকে 
শান্ত করিয়৷ দেয়, তোমাকে ক্ষণকালের জন্য একরূপ নর প্রকৃতির 
বাহিরে লইয়া যায় ও এক স্বর্গীয় আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলে । 
প্রেমের এই ভাবটা উক্ত ত্রিকোণাত্মক প্রেমের এক কোণ। 
প্রেমের পরিবর্তে কিছু চাহিও না। তুমি ষেন কেবল দিয়াই যাইতে 
থাক। ভগবানকে তোমার প্রেম দাও, কিন্তু তাভার নিকট 
হইতেও তাহার পরিবন্তে কিছু চাহিও ন!। 

প্রেমরূপ ভ্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ এই যে, প্রেমে কোনরূপ 
তয় নাই। যাহারা ভগবানকে ভয়ে ভালবাসে, তাহারা 
মনুষ্যাধম, তাহাদের মনুষ্যত্বের এখনও স্ফুপ্তি হয় নাই। 
তাহারা শাস্তির ভয়ে ভগবানকে উপাসনা করে। তাহার! 
মনে করে, তিনি এক মহান্‌ পুরুষ, তাহার এক ভস্তে দণ্ড, 
এক হস্তে চাবুক ; তাহার আজ্ঞাপালন না করিলে তাহার দ্ডিত 
হইবে । ভগবান্কে দণ্ডের ভয়ে উপাসনা অতি নিম্বশ্রেণীর উপা- 
সন! । এইরূপ উপাসনাকে যদি উপাসনাই বলিতে হয়, তবে উহ। 


* প্রেম ত্রিকোণাত্মক | ১০৫ 


পিপল ও লস্ট এপ শিশিটি পানি সি ৮ ৯০ ১ পিস পা 


প্রেমের অতি অপরিণত অবস্থামাত্র বলিতে হতীবে। | যতদিন 
হদয়ে কোনরর্প ভয় খাকে, ততদিন প্রেমবিকাশের সম্তভাবন! 
কোথায় ? প্রেম স্বভাবতই সমুদয় ভয়কে নাশ করিয়া ফেলে। 
মনে ভাবিয়া দেখ, এ তরুণী জননী পথে দাড়াইয়া ; একটা কুক্কুর 
ডাকিলেই তিনি ভয় পাইয়া সন্নিহিত গুভে প্রবেশ করেন । কিন 
যদি তাহার শিশু তাঁহার সঙ্গে খাকে ও যদি কোন একটী সিং 
শিশুটার উপর লাফাইয়া পড়ে, তখন সেই জননী কোণায় থাকি 
বেন মনে কর ? অবশ্য তখন তিনি সিংহমুখে প্রবিষ্ট হইবেন । 
প্রম বাস্তবিকই সমুদয় ভয়কে নাশ করিয়া ফেলে । পাছে জগ. 
£তর সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায়, এই প্রকার একটা স্বার্থপর ভাব 
হইতে ভয় জন্মে। আমি নিজেকে যত ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর করিয়া! 
ফেলিব, আমার ভয়ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । যদি কেশ 
বিবেচনা করে, সে কিছুই নহে, তাহার নিশ্চয়ই তর আসিবে । 
আর তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া যত কম ভাবিবে, ততই তোমার 
ভয় কমিয়। যাইবে । যতদিন তোমাতে একবিন্দুণ্ ভয় আছে, 
ততদিন তোমাতে প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম ও ভয় ছুইটা 
বিপরীত-ভাবাপন্ন । ধাভারা ভগবানকে ভালবাসেন, তীহারা 
তাঁভাকে কখনই ভয় করিবেন না। প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিক 
“ভগবানের নাম বৃথা লইও না” এই আদেশ শুনিয়া হাস্য করেন। 
প্রেমের ধন্মে ভগবনিন্দা আবার কোথায় ? যে রূপেই হউক ন' 
কেন, তুমি প্রভুর নাম যত লইতে পার, ততই মঙ্গল। তুমি 
তাঁহাকে ভালবাস, তাই তুমি তীহার নাম করিতেচ্ছ। 


৯০৬ ভক্তিযোগ : 


প্রেমরূপ ত্রিকোণের তৃতীয় কোণটী এই যে, এপ্রামিকের আর 
দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র থাকিবে না, কারণ, উহাই প্রেমিকের 
সর্বোচ্চ আদর্শ হইবে । যতদিন না আমাদের ভালবাসার পাত্র 
আমাদের সরেনাচ্চ আদর্শ হইয়! দাঁড়ায়, ততদিন প্রকৃত প্রেম 
আসিতে পারে না । হইতে পারে, অনেক স্থলে মানুষের প্রেম 
মন্দ দিকে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু প্রেমিক লোকের পক্ষে তাহার প্রিয় 
বস্তুই তাহার সবেবাচ্চ আদর্শ। কোন ব্যক্তি আতি কুৎুসিহ 
(লোকের ভিতর আপনার উচ্চ আদর্শ দেখিতে পার, মাবার অপরে 
খুব ভাল লোকে উঠা দেখিতে পায়, কিন্তু সকল স্থলেহ কবল আদর্শ 
টাকেই প্রকৃত ও প্রগাটরূপে ভালব।সা হইয়া থাকে । প্রত্যেক 
ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই ঈন্দর বালে । অজ্ঞান হউন, জ্ঞানী 
5উন, সাধু হউন, পাপা হউন, নর বা নারা, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত 
সকল মনুষ্যেরই উচ্চতম আদর্শ ঈশ্বর | সমুদয় সেন্দধা, মহত্ব 
ও শক্তির উচ্চতম আদর্শসমুহের সমগ্ি করিলে জ্রমময় ও 
[প্রমাস্পদ ভগবানের পূর্ণ তম ভাব পাওণা বায় । এই আদর্শ 
গুলি প্রতোক ব্যক্তির মনে কোন না কোনবূপে স্বভাবতঃই 
বর্তমান । উহারা যেন, আমাদেরই মনের অঙ্গ বা অদশবিশেষ। 
গানবপ্রক্তিতে যে সকল ক্রিয়ার বিকাশ দেখিতে পাওরা মায়, 
তাভারা সকলেই আদশগুলিকে বাবহারিক জীবনে পরিণত করিবার 
চেষ্টাস্বরূপ। আমরা আমদের চতুদ্দিকে সমাজে যে নানাবিধ 
ব্যাপার 'ও আন্দোলন দেখিতে পাই, তাহা ভিন্ন ভিন্ন আত্মার 
বিভিন্ন আদর্শকে কার্ধো পরিণত করিবার চেষ্টার ফলমাত্র । 


ট প্রেম ত্রিকোণাত্মক | 


মাা ভিতরে আছে, তাহাই বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে । 
মানবহ্ৃদয়ে আদর্শের এই চিরপ্রবল প্রভাবই সেই 'একমাঁর 
সর্দননিয়ন্ত্রী মহাশক্তি, ধাহার ক্রিয়া মানবজাতিমধো নিয়ন 
বর্তমান । হইতে পারে, শতজন্ম, সহজ সতত বসর ধরিয়া 
চেষ্টার পর মানুষ বুঝিতে পারে যে, আমাদের অত্যন্তরস্য আদর্শ 
বাতিরের অবস্থাসমূহের সভিত সম্পর্ণ খাপ খাউতে পারে না 
এইটী বুঝিতে পারিলে সে বতির্ভগৎ্কে নিজের মাদর্শমত গঠন 
করিবার চেষ্টা! পরিভাঁগ করিয়া জাদর্শাকে সেই উচ্চতম প্রেমের 
ভূমি হইতে আদর্শরূপে উপাসনা করে। সমুদয় নিল্প ভাদর্শ 
গুলিই এই পূর্ণ আদর্শের অন্তর্গত। কগায় বালে এবং সকালেই 
একথার সত্যতা স্বীকার করিয়া থাকে যে, 

ঘার সঙ্গে যার মজে মন। 

কিবা হাড়ী কিবা ডোম ॥ 
বাভিরের লোকে বলিতে পারে, প্রেম পারে প্রদত্ত তইাতোছে, 
কিন্তু ষিনি প্রেমিক, তিনি হাড়ী ডোম দেখেন লা, ভিনি তাহাকে 
রাজরাণী বলিয়াই দেখিয়া খাকেন। ভাড়ী ডোমই হউক, আএ 
রাজরাণীই হউক, প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রেমের আধার গুলি 
যেন কতকগুলি কেন্দ্রবিশেষ, যাহাদের ঢতুষ্পার্শে আদর্শশুলি 
ঘেন ঘনীভূত তইয়। থাকে । জগত সাধারণহঃ কিসের উপাসশ 
করে? অবশ্য এই উচ্চতম ভক্ত ও প্রেমিকের সববাবগাা 
পূর্ণ আদর্শ নহে । নরনারীগণ সাধারণ নিজ হৃদয়াভ্যন্তর'” 
আদর্শকেই উপাসনা করে । গ্রতোকেই নিজ নিজ আদর্শ বাঠি' 


1১০৮ ভক্তিযোগ। 

আনয়ন করিয়া তাহারই সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম .করে 
এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, যারা নিজেরা নিষ্ঠর ও 
রক্তপিপান্ত্, তাভারা কেবল রক্তপিপাস্ত ঈশ্বরেরই উদ্গাসন! করে, 
কারণ, তাহারা কেবল নিজেদের উচ্চতম আদর্শকেই ভালবাসে । 
এই জনই সাধুব্যক্তির ঈশ্বরের আদর্শ অতি উচ্চ, আর তাহাদের 
আদর্শ অপর ব্যক্তির আদর্শ হইতে অন্তান্ত পৃথক্‌। 


প্রেমের ভগবানের প্রমাণ তিনিই। 


যে প্রেমিক ব্যক্তি স্বার্থপরতা ও ফলাকাগক্ষাশূন্য হইয়াছেন, 
এবং যাহার কোন, ভয় নাই, তাহার আদর্শ কি? মহামভিম 
ময় ঈশ্বরকেও তিনি বলিবেন, আমি তোমাকে আমার সর্বনঙ্গ 
দিব, তোমার নিকট হইতে আমি কিছুই চাভি না। বাস্তবিক 
এমন কিছুই নাই, যাহা! আমি, “আমার” বলিতে পারি। যখন 
মানুষ এইরূপ অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার আদর্শ পূর্ণপ্রেমের 
আদর্শ হইয়া দড়ায় ; উহা প্রেমজনিত পুর্ণ নিভীকতার আদে 
পরিণত হয়। এইরূপ পুরুষের সর্বেবাচ্চ আদর্শে কোন গ্রকার 
বিশেষত্ব-রূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে না। উহা সার্ববাভৌমিক প্রেম 
অনন্ত ও অসীম প্রেম, প্রেমস্বরূপ ৰা পুর্ণ স্বতন্ত্র প্রেমের আকার 
বারণ করে। প্রেমধম্মের এই মহান আদর্শকে তখন কোনরূপ 
প্রতীক ব৷ প্রতিমার সহায়তা না লইয়া তদ্রপই উপাসনা কর 
হয়। ইহাই উতকৃষ্ণ পরা ভক্তি-_-একটা সার্ববতৌমিক আদর্শকে 
আদর্শ বলিয়া উপাসনা করা । অন্য সকল প্রকার ভক্তি কেবল 
এ ভক্তি লাভের সোপান মাত্র । এই প্রেমরূপ ধন্মপদ অনুসরণ 
করিতে%$করিতে আমরা যে সমস্ত সিদ্ধি বা অসিদ্ধি লাভ করি, 
সে সমস্তই সেই একমাত্র আদর্শলাভের পথেই ঘটে অর্থাৎ 
প্রকারান্তরে তাহার সহায়তাই করে। একটার পর একটী বস্ক 


১১০ ভক্তিযোগ। 


গৃহীত হয় ও আমাদের অত্যন্তরবন্তী আদর্শ উহার পর একে 
একে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে । ক্রমশঃ এই সমুদয় বাহ্য বন্তই 
ক্রমবিস্তারশীল সেই অভ্যন্তরীণ আদর্শের প্রকাশকের পক্ষে 
অনুপযুক্ত বোধ হয় ও স্বভাবতঃই একটার পর শ্যার একটা 
পরিত্যক্ত হয়। অবশেষে সেই সাধক বুঝিতে থাকেন যে, বাহা 
বস্তুতে আদর্শকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা বুথ । আদর্শের সভিত 
তুলনায় এই সকল বাহ্য বস্তুই অতি তুচ্ছ। কালক্রমে তিনি 
সেই সবেনাচ্চ ও সম্পূর্ণ নিবিবশেষ ভাবাপন্ন সুন্ন আদর্শকে 
সম্পূর্ণরূপে অন্তরেই জীবন্ত ও সত্যভাবে অনুভব করিবার সামর্থা 
লাভ করেন। যখন ভন্ত এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন 
ভগবানকে প্রমাণ করা যায় কি না, ভগবান্‌ সর্বজ্ঞ ও সর্ণনশক্তিমান 
কি না, এসকল প্রম্ম ঠাহার মনে উদয়ই হয় না। ভাতার শিকট 
ভগবান্‌ প্রেমময়, তিনি প্রেমের সবেনাচ্চ আদর্শ, এবং এই ভাবই 
তাহার পক্ষে যথেষ্ট । তিনি প্রেমরূপ বলিয়৷ স্বতঃসিদ্ধ, অন্য- 
প্রমাণনিরপেক্ষ । প্রেমিকের নিকট প্রেমময়ের অস্তি হণমাণের 
কিছুমাত্র মাবশ্যক নাই । অন্যান্য ধন্মের বিচারকন্রূপ ভগবান 
প্রমাণ করিতে অনেক প্রমাণের আবশাক হয় বটে, কিন্তু ভক্ত 
ভগবানের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করিতে পারেন না বা করেনও 
না। তাহার নিকট ভগবান্‌ কেবল প্রেমস্বূপে বর্তমান । “কেহই 
পতিকে পতির জন্য ভালবাসে না, পতির অন্তর্ববত্ত্ী আত্মার জন্যই 
লোকে পতিকে ভালবাসে । কেহই পত্বীকে পত্বীর জন্য ভালবাসে 
না, পত্বীর অন্তর্বনন্তী আত্মার জন্যই লোকে পত্বীকে ভালবাসে |» 


প্রেমের ভগবানের প্রমাণ তিনিই | ১১১. 


 সিপ্িস্পিসিসসসিসিস্সি পপি সপ পিপকিতা-- সানি 


কেহ কেহ বলেন; মানুষের সর্বপ্রকার কর্মের মূল স্বার্থপরতা । ূ 
আমার বিবেচনাযু উহাও প্রেম, তবে বিশিষটত। হেতু নিম্মভাবাপন্ন 
হইয়। গিয়াছে মাত্র। যখন আমি আমকে জগতের সকল বস্তুতে 
অবস্থিত ভাবি, তখন নিশ্চয়ই আমাতে স্বার্থপরত৷ থাকিতে পারে 
না। কিন্তু যখন আমি ভ্রমবশতঃ নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করি, 
তখন আমার প্রেম সন্ধীর্ণ ও বিশেষ ভাব ধারণ করে। প্রেমের 
বিষয়কে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করাই আমাদের ভরম। এই জগ 
তের সকল বস্ত্ুই তগবত-প্রসূত, সুতরাং প্রেমের যোগ্য । কিন্তু 
ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য বে, সমগ্রিকে ভালবাসিলেই অংশগুলিকেও 
ভালবাস! হইল। এই সমষ্টিই ভক্তের ভগবান্‌। আর অন্যান। 
প্রকারের ঈশ্বর- স্ব্গস্থ পিতা, শাস্তা, অফ্টা, নানাবিধ মতামত, 
শাস্ত্র প্রভৃতি ভক্তের নিকট ক তাহার নিকট ইহাদের 
কোন প্রয়োজনীয়তা নাই ; কারণ, হাহারা পরাভক্তির প্রভাবে 
একেবারে এই সকলের উপর চলিয়া গিয়াছেন। যখন অন্তর 
শুদ্ধ, পবিত্র এবং এশরিক প্রেমাম্ৃতে পুর্ণ হয়, তখন অন্য সর্বব- 
প্রকার ঈশরের ধারণা বালকোচিত ও অসম্পূর্ণ বা অনুপযুক্ত 
বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বাস্তবিক পরাভক্তির প্রভাবই এইরূপ * 
তখন সেই উচ্চাবস্থাপন্ন ভক্ত তাহার ভগবান্‌কে মন্দিরাদিতে 
অন্বেষণ করিতে যান না; তিনি এমন স্থানই দেখিতে পান না, 
যেখানে তান নাই । রঃ তাহাকে মন্দিরের ভিতরে বাহিরে 
সর্বত্র দেখিতে পান। তিনি তাহাকে সাধুর সাধুতায় ও পাপীর 
পাপে দেখিতে পান। ইহার কারণ, তিনি পুর্ববেই তাঁহাকে 


১১২ ভক্তিযোগ। 





১০ 


নিত্যদীপ্তিমান ও নিত্যবর্তমান এক সর্বশক্তিমান, অনির্ববাণ, 
প্রেমজ্যোতিরূপে নিজ হৃদয়ে স্বমহিমাময় বিরাজমান দেখিতে 
পাইয়াছেন। 





প্ম১০৭/২-০স্ 


মানবীয় ভীষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা । 


মানবীয় ভাষায় প্রেমের এই পরমোচ্চ পুর্ণ আদর্শের পরিচয় 
প্রদান করা অসম্ভব ৷" উচ্চতম মানবকল্গনাও উহার অনন্ত পূর্ণত' 
ও সৌন্দর্য্য অনুভবে অক্ষম । তথাপি সর্ববদেশের প্রেমধন্ম্মের 
নিন্ন-উচ্চ উভয় অবস্থার উপাসকগণকে তাহাদের প্রেমের আদশ 
অনুভব করিতে ও উহার লক্ষণ করিতে চিরকালই এই তানুপ, 
যোগী মানবীয় ভাষ! ব্যাবহার করিতে হইয়াছে । শুধু ইহাই নভে, 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানবায় প্রেমই এই অব্যক্ত ভগবৎ-প্রেমের 
প্রতীক-রূপে গৃহীত হইয়াছে । মানব এশ্বরিক বিষয়সমূহ নিজের 
মানবীয় ভাবেই প্রকাশ করিতে পারে, আমাদের নিকট সেই পূণ 
কেবল মাত্র আমাদের আপেক্ষিক ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে । 
সমুদয় জগণ্ড আমাদের নিকট আর কি ? অনন্ত যেন সাস্ত ভাষায় 
লিখিত মাত্র । এই কারণেই ভক্তের! ভগবান ও তাহার প্রেমের 
উপাসনা বিষরে লৌকিক প্রেমের লৌকিক শব্দসমূহ ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। পরাভক্তির কয়েকজন ব্যাখ্যাতা এই পরাভক্তি 
নিন্ন-লিখিত বিভিন্ন উপায়ে বুঝিতে ও প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । ইহার মধ্যে সর্বনিন্নতম অবস্থাকে শান্ত ভক্তি 
বলে। যখন মানুষের হৃদয়ে প্রেমাগ্রি প্রশ্বলিহ হয় নাই, যখন 


তাহার বুদ্ধি প্রেমের উন্মত্ততায় আত্মহারা হয় নাই, এই বাহু, 
[্ত 


১১৪ ভক্তিযোগ । 


০০ পিসি পিসির ২ সিরাত তি 22 পাপা সিসি সি পলাশী ঘ পস্িতাস্সি স্পা ি্পিস্পিতিছি পর লস, তাস্টি 


ক্রিয়াকলাপ, বাহ ভক্তি হইতে একটু উন্নত সাদাসীদ রকম প্রেম 
উদয় হইয়াছে মাত্র, যখন উহা! তীব্রবেগসম্পন্ন প্রেমের উন্মন্ততা- 
লক্ষণে লক্ষিত নহে, এইরূপ ভাবে ভগবানের উপ্দাসনাকে শান্থ 
ভক্তি বা শান্ত প্রেম বলে। দেখিতে পাই, জগত কতকগুলি 
লোক আছেন, তাহারা ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসত হইতে ভাল 
বাসেন। আর কতকগুলি লৌক আছেন, তীাহার ঝড়ের মত 
বেগে চলিয়া যান। শান্ত ভক্ত ধীর, শান্ত, নও তদপেক্ষা 
একটু উচ্চতর অবস্থা_দাস্য। এ অবস্থায় মাণুষ আপনাকে 
ঈশ্বরের দাস ভাবে । বিশ্বাসী ভূত্যের প্রভুভক্তিই তাহার আদর্শ । 

তার পর সখ্য প্রেম--এই সখ্য প্রেমের সাধক ভগবানকে 
সন্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন, “তুমি আমার ফ্রি চি টা 
যেমন মানুষ বন্ধুর নিকট আপনার হৃদয় খোলে, জানে যে, 
তাহার দোষের জন্য তাহ।কে কখনই তিরস্কীর না করিয়া যাহাতে 
তাহার হিত হয়, তাহার চেষ্টা করিবে__বন্ধুদ্বয়ের মধো যেমন 
একটা সমান সমান ভাব থাকে, তদ্রপ সখ্যপ্রেমে সাক ও তাহার 
সখারূপ ভগবানের মধ্যে যেন এক রকম সমান সমান ভাব থাকে। 
স্থতরাং তগবান্‌ আমাদের হৃদয়ের অতি সন্নিহিত বন্ধু ইলেন-_ 
সেই বন্ধুর নিকট আমরা আমাদের জাবনের সব কণা খুলিয়া 
বলিতে পারি, আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গুপ্তভাব 


রী 


* ত্বমেব বন্ধুশ্চ সথা ত্বমেব | 
--পাগ্ডবগীত। | 
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সকল তাহার নিকট জানাইতে পারি। সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, 
তিনি যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তাহাই করিবেন । এই ভাবিয়া 
আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ অবস্থায় ভক্ত 
শভগবান্কে তাহার সমান মনে করেন--ভগবান্‌ যেন আমাদের 
খেলুড়ে। আমরা সকলে যেন এই জগতে খেলা করিতেছি । 
যেমন ছেলেরা খেলা ক্ধরে, যেমন মহাযশম্বী রাজা মভারাজগণণ 
মাপনাদের খেল! খেলিয়া যান, সেইরূপেই সেই প্রেমের আধার 
প্রভৃও নিজে জগতের সহিত খেলা করিতেছেন। তিনি পুর্ণ 
তাহার কিছুরই অভাব নাই। তাহার স্ষ্ি করিবার আবশ্যক কি ? 
কার্য আমরা করি-_উদ্দেশ্য কোন অভাব পুরণ। আর অভাব 
বলিতেই অসম্পূর্ণতা বুঝায় । ভগবান পূর্-তাভার কোন অভাব 
নাই। কেন তিনি এই নিয়ত কর্মময় স্গি লইয়া বাস্ত থাকেন ? 
ভাহার কি উদ্দেশ্য ? ভগবানের সগ্টির উদ্দেশ্য বিষয়ে আমরা 
যে সকল উপন্যাস কল্পনা করি, সে গুলি গল্পহিসাবে সুন্দর 
হইতে পারে, কিন্তু উহাদের অন্য কোন মুল্য নাই। বাস্তবিক 
সবই তার খেলা। এই জগৎ তাঁহার খেলা__-ক্রমাগত এই 
খেলা চলিতেছে । তাহার পক্ষে সমুদয় জগণুটা নিশ্চিতই একটা; 
মজার খেলা মাত্র। যদি তুমি খুব নিঃস্ব হও, তবে সেই 
নিঃস্বত্বকেই একটী মহা তামাসা বলিয়া বিবেচনা কর-_বড় 
মানুষ হও ত, এ বড়মানুষত্বকেই তামাসারূপে সম্ভোগ কর। 
বিপদ আসে ত, তাহাই স্রন্দর তামাসা, আবার স্থখ পাইলে 
মনে করিতে হইবে, এও এক স্থন্দর তামাসা। জগৎ কেবলমাত্র 
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ক্রীড়াক্ষেত্র_ আমরা এখানে বেশ নানা রূপে মর্জা উডাইতেছি- 
যেন খেলা হইতেছে, আর ভগবান আমাদের *সভিত সর্ববদাই 
খেল! করিতেছেন, আমরাও তাহার সহিত খেলিতেছি । ভগবান 
আমাদের অনন্তকালের খেলুড়ে- অনন্তকালের খেলার সঙ্গী । 
কেমন স্থন্দর খেলা করিতেছেন! খেলা সাঙ্গ হ*ল--এক যুগ 
শেষ হইল। তার পর অল্লাধিক সময়ের জন্য বিশ্রাম-__তার পর 
আবার খেলা আরম্ত-_-আবার জগতের শ্থষ্টি। কেবল যখন 
ভুলিয়া যাও, সবই খেলা, আর তুমিও এ খেলার সহায়ক, তখনই, 
কেবল তখনই দুঃখ কষ্ট আসিয়। উপস্থিত হয়। তখনই, 
হৃদয় গুরুভারাক্রান্ত হয়, আর সংসার তোমার উপর গুরুবিক্রমে 
চাপিয়া বসে। কিন্তু যখনই তুমি এই ছুদণ্ড জীবনের পরিবর্তন- 
শীল ঘটনাবলীতে সত্যবোধ ত্যাগ কর আর যখন সংসারকে 
ক্রীড়ারঙভূমি ও আপনাদিগকে তাহার ক্রীড়াসহায়ক বলিয়া মনে 
কর, তৎক্ষণাৎ তোমার দুঃখ চলিয়া যাইবে । প্রতি অণুতে তিনি 
খেলা করিতেছেন । তিনি খেলা করিতে করিতে পুথিবা, সুষ্য, 
চন্দ্র, তার! প্রভৃতি নিন্মাণ করিতেছেন । তিনি মনুষাহৃদয়, প্রাণী 
ও উল্ভিদ্‌সমূহের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন । আমরা তাহার 
দাবাবড়ে স্বরূপ। তিনি সেই গুলিকে যেন একটা ছকে বসাইয়া 
তাহাদিগকে চালিত করিতেছেন । তিনি আমাদিগকে প্রথমে 
একদিকে, পরে অপর দিকে সাজাইতেছেন- আমরাও জ্ঞাতসারে 
বা অন্ভাতভাবে তাহারই ক্রীড়ার সহায়ক । অহো, কি আনন্দ ! 
আমরা তাহার ক্রীড়াসহায়ক ! 
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তপরের অবস্থাকে বাৎসল্য প্রেম বলে । উহাতে ভগবানকে 
পিতা ন! ভাবিধনা সন্তান ভাবিতে-হয়। এটা কিছু নূতন রকমের 
বোধ হইতে পারে, কিন্তু উভার উদ্দেশ্য-_-আমাদের ভগবানের 
ধারণা হইতে এশর্্ের ভাবগুলি সব দূর করা। এশধ্যভাবের 
সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আসে । ভালবাসায় কিন্তু ভয় থাকা উচিত নয়। 
চরিত্রগঠনের জন্য ভক্তি ও আজ্ঞাবহতা অভ্যাসের আবশ্যক বটে, 
কিন্তু একবার চরিত্র গঠিত হইলে_ যখন প্রেমিক, শান্ত-প্রেমের 
একটু আস্বাদ করেন, আবার প্রেমের তীব্র উন্মন্ততাও কিছু 
আন্বাদ করেন, তখন তাহার আর নীতিশান্স, সাধন-নিয়ম. 
এ সকলগুলির কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। প্রেমিক বলেন, 
ভগবানকে মহামহিম, এশ্রধ্যশালী, জগন্নাথ, দেব-দেবরূপে 
ভাবিতে আমার ইচ্ছা হয় না। ভগবানের ধারণা ভহতে এই 
ভয়েৎ্পাদক এশ্বধ্যভাৰ তাড়াইবার জন্য তিনি ভগবানকে সন্ভান- 
রূপে ভালবাসেন । মা বাপ ছেলের কাছে ভয় পায় শা, ভেলের 
প্রতি তাঁদের ভক্তি হয় না। হাহদর ছেলের কাছে কিছু 
প্রার্থনা করিবারও থাকে না। ছেলের সর্ববদা পাওনারই দাবা । 
সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্য বাপ মা শত শত বার শরারত্যাগে 
প্রস্তুত । তীহাদের এক সন্তানের জন্য হাভারা৷ সহত্র জীবন 
উৎ্সগে প্রস্তৃত। এই ভাব ভইতে ভগবানকে বাৎসল্যভাবে 
ভালবাসা হয় । যে সকল সম্প্রদায় ভগবান অবতার হন, বিশ্বাস 
করেন, তাহাদের মধ্যেই এই বাতসল্যভাবে উপাসনা স্বাতা- 
বিক। মুসলমানদের পক্ষে ভগবানকে এইরূপে সন্তানভ্াাবে 
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ভাবা মহা কঠিন। তীহারা ভয়ে এভাব হইতে দূরে অবস্থান 
করেন। কিন্তু খী্গীয়ান ও হিন্দু সহজেই ইহা খুঝিত পারেন" 
কারণ, তাহাদের বালক যীশু, বালকুষ্ণ রহিয়াছেন ! ভারতীয় 
রমণীগণ অনেক সময়ে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের মাত বলিয়া চিন্তা 
করেন। খগ্গীয়ান জননীগণও আপনাদিগকে খস্টের মাত! 
বলিয়। চিন্তা করিতে পারেন । ইহা হইর্তে পাশ্চানা প্রদেশে 
ঈশ্বরের মাতৃভাবের জ্ঞান আসিবে ; আর ইহা তাহাদের বিশেষ 
প্রয়োজন । ভগবানের প্রতি ভয়তক্তিরূপ এই কুসংস্কার আমা- 
দের অন্তরের অন্তরে দৃঢ়মূল হইয়া আছে। ভগবওসন্থন্ধীয় এই 
ভয়ভক্তি-এশর্য্যমভিমীর ভাব এই প্রেমের ভিতর একেবারে নিম- 
জ্জিত করিয়! দিতে অনেক দিন লাগে । 

মানুষে প্রেমের এই এশ্বরিক আদর্শকে আর একরুপে প্রকাশ 
করিয়াছে । উহার নাম মধুর, আর উহাই সর্বপ্রকার প্রেমের 
মধ্যে সর্বেবাচ্চ । জগতের সর্বেবাচ্চ প্রেমের উপর উহার ভিত্তি 
আর মানবীয় প্রেমের মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা প্রবলতম। স্ত্রী 
পুরুষের প্রেম যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকুৃতিটীকে ওলট পালট 
করিয়া ফেলে, আর কোন প্রেম সেরূপ করিতে পারে ? কোন 
প্রেম লোকের প্রতি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে 
পাগল করিয়া তুলে--শিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়--মামুষকে 
হয় দেবতা নয় পশু করিয়া দেয় ? এই মধুর প্রেমে ভগবান্‌কে 
আমাদের পতিরূপে চিন্তা করা হয়। আমরা সকলে স্ত্রী। জগতে 
আর পুরুষ নাই। কেবল একমাত্র পুরুষ আছেন-_-তিনিই, আমা: 
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দের সেই প্রেমাস্পদই একমাত্র পুরুষ । পুরুষ স্ত্রীকে এবং সতী 
পুরুষকে যে ভালবাসা দিয়া ভালবাসিয়া থাকে, সেই ভালবাস! 
ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে । আমরা জগতে যত প্রকার 
প্রেম দেখিতে পাই, যাহা লইয়া আমর! অল্লাধিক পরিমাণে খেল: 
করিতেছি মাত্র, ভগবান্ই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য । তবে 
ছুঃখের বিষয়, যে অনন্ত সমুদ্রে মহান্‌ প্রেমের নদী সদা প্রবাহিত 
হইতেছে, মানব তাহাকে জানে না, স্থৃতরাং নির্বেবোধের ন্যায় সে 
মানুষরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুলের প্রতি উহা প্রয়োগ করিতে চেট' 
করে। মনুষ্যপ্রকৃতিতে সন্তানের প্রতি যে প্রবল ম্রেহ দেখা 
যায়, তাহা কেবল একটা সম্তানরূপ ক্ষুদ্র পুতুলের জন্য ননে ; 
ষদি তুমি অন্ধভাবে একমাত্র সন্তানের উপর উহাকে প্রয়োগ কর, 
তুমি তজ্জন্য বিশেষ ভোগ করিবে । কিন্তু এ ভোগ হইতেই 
তোমার এই বোধ আসিবে যে, তোমার ভিতরে যে প্রেম আছে, 
তাহা যদি কোন মনুষ্য প্রয়োগ কর, তবে শীঘই হউক বিলম্বেই 
হউক, অশান্তি -আনয়ন করিবে । সুতরাং আমাদের প্রেম সেই 
পুরুযোত্তমের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে--্ধীহার বিনাশ 
নাই, যাহার কখন কোন পরিবর্তন নাই, ধাহার প্রেমসমুদ্ে 
জোয়ারভীটা নাই। প্রেম যেন তাহার প্রকৃত লক্ষ্যে পঁহুছে, 
যেন উহা তীহার নিকট পুছে, যিনি প্রকুত পক্ষে প্রেমের অনন্ত 
সমুদ্রস্বরূপ। সকল নদীই সমুদ্রে পঁছে! একটী জলবিন্দু 
পর্য্যন্ত পর্ববতগাত্র হইতে পতিত হইয়া কেবল একটা নদীতে (উহ 
যত বড়ই হউক না কেন) থামিতে পারে না। অবশেষে সেই 
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জলবিন্দু কোন না কোনরূপে সমুদ্রে প্রবেশ করে। ভগবান 
আমাদের সর্বৰ প্রকার ভাবের একমাত্র লক্ষ্য। যঙ্জি রাগিতে চাও, 
তগবানের প্রতি রাগ কর। তোমার প্রেমাস্পদকে ধমকাও- 
তোমার সখাকে ধমকাও । আর কাহাকে তুমি নির্ভারে তিরস্কার 
করিতে পার ? মর্তা জীব তো তোমার রাগ সহ্য করিবে না। 
তাহাতে তোমার উপর প্রতিক্রিয়া আসিবে । যদি মি আমার 
প্রতি ক্রুদ্ধ হও, আমি অবশ্যই তোমার উপর ক্রুদ্ধ ঠইয়া উঠিব, 
কারণ, আমি তোমার রাগ সহ করিতে পারিব না। তোমার 
প্রেমাস্পদকে বল, তুমি আমার কাডে কেন আসিতেছ না? 
কেন আমাকে একলা ফেলিয়া রহিয়াড ? তাহা ছাড়া আর কিসে 
আনন্দ আছে ? ছোট ছোট মাটির টিপিতে আর কি সুখ আছে? 
মনন্তু আনন্দের জমাট সারকেই আমাদিগকে অন্ধেঘণ করিতে 
হইবে-_-ভগবান্ই এই আনন্দের জমাটবাধা। আমাদের প্রবৃত্তি 
ভাবাদি সবই যেন উ্টাহার সমীপে ঘায়। উহারা তাহারই জন্য 
অভিপ্রেত। উহারা বদি লক্ষাত্রষ্ট হয়, ভবে উহার৷ কুৎুসিৎ রূপ 
ধারণ করিবে । যখন তাহারা ঠিক হাভাদের লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ 
ঈশ্বরের নিকট পঁভ্ছায়, তখন অতি নিম্মতম বদি পর্যান্ত অন্যরূপ 
ধারণ করে। মানুষের মন ও শরীরের সমুদয় শক্তি-_শ্াহারা যে 
ভাবেই প্রকাশিত গাকুক না কেন, ভগবানই তাহাদের একমাত্র 
লক্ষ্য-_একায়ন। মন্ুষ্যহৃদয়ের সব ভালবাসা-_-সব প্রবৃত্তি ষেন 
ভগবানের দিকে যায়। তিনিই একমাজ্র প্রেমের পান্র। এই 
মনুষ্যহৃদয় আর কাহাকে ভালবাসিবে? তিনি পরম ম্ন্দর, পরম 
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মহু__সৌন্দধ্যস্বরূপ, মহত্ত্রস্বরূপ । তাহা অপেক্ষা জগতে আর 
ন্দর কে আছে ? তিনি ব্যতীত জগতে আর স্বামী হইবার উপ- 
যুক্ত কে? জগতে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র আর কে 
আছেন ? অতএব, তিনিই যেন আমাদের স্বামী হন, তিনিই যেন 
আমাদের প্রেমাস্পদ হন। আনেক সময়ে এরূপ ঘটে বে, 
ভগবন্তক্তগণ এই ভশগবতপ্রেমের বিষয় বলিতে গিয়া সর্বপ্রকার 
মানবায় প্রেমের ভাষা উহাকে বণনা করিবার উপযোগী বলিয়া গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। মুখেরা ইহা বুঝে না তাহার। কখনও ই 
বুঝিবে না। তাহারা উহা কেবল জড়দৃষ্ভিতে দেখিয়া থাকে 
তাহার এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মন্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন 
করিয়া৷ বুবিবে ? “হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটামাত্র 
চুন্ধন, যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াচ্ছ, তোমার জন্য ততিধ 
[পপাসা বদ্ধিত হইয়া থাকে । তাহার সকল দুঃখ চলিরা খায় । 
তিনি তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়। যান |” * প্রিয়তমের সেহ 
চুন্বন--তাহার অধরের সহিত সেহ সংস্পশের জন্য বাকুল ই 
যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়া দের, ধাগা মানুষকে দেবত। 
করিয়া তুলে; ভগবান্‌ বাহাকে একবার ঠাঁঠার গন রি রঃ 
কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার সমুদয় প্রকৃতি পারবপ্তিত হ 


রী 


* স্ুরতবদ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুন। সু চাঁদিতং | 
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্‌ / 
_-ভ্ীমজাগবত । ১০ম স্বন্ধ। ৩১শ অধায়। ১৪শ শ্লোক । 


শ্টহহ ভক্তিযোগ । 
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যায়। তাহার পক্ষে জগণ্ড উড়িয়া যায়__তীহার পক্ষে সূর্ধা 
চন্দের আর অস্তিত্ব থাকে না-_ আর সমগ্র জগৎ্প্রাপঞ্চই সেষ্ 
এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে মিলাইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার 
চরমাবস্থা | প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক আবার ইহাতেও সঙ্গুষ্ট নহেন। 
স্বামীন্ত্রীর প্রেমও তাঁহার নিকট তত উন্মাদকর নহে! ভক্তরা 
অবৈধ ( পরকীয় ) প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ, 
উহা অতিশয় প্রবল। উহার অবৈধতা তাহাদের লক্ষ্য নহে। 
এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে, যতই উহা! বাধা পায়, ততই উহা 
উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামীন্ত্ীর ভালবাসা অবাধ--উনাতে কোন 
বাধাবিত্প নাই । সেই জন্য ভক্তের! কল্পনা করেন, যেন কোন 
বালিকা তাঁহার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, আর তাহার পিতা, মাতা 
ৰা স্বামী এ প্রেমের বিরোধী । যতই এ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়, 
ততই উহা প্রবলভাব ধারণ করিতে থাকে | শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে 
কিরূপে লীলা করিতেন, কিরূপে সকলে তীহাকে উন্মন্ত হইয়া 
ভালবাসিত, কিরূপে তাহার সাড়। পাইবামাত্র গোপীরা-_সেই 
ভাগ্যবতী গোপীরা--সমুদয় ভূলিয়া, জগৎ ভুলিয়া, জগতের সব 
বন্ধন, জাগতিক কর্বব্য,_ইহার সমুদয় সুখ ছুঃখ ভূলিয়। তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আাদিত, মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে 
অক্ষম । মানুষ-_মানুষ, তুমি এশবরিক প্রেমের কথা ক, 
আবার জগতের সব ভ্রমাত্মক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতেও পার। 
তোমার কি মন মুখ এক ? “যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম 
থাকিতে পারে না । যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকিতে পারেন 
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& 
তি শিস িস্প্প এপি রি আত 


নাঁ। ॥, ** উহার! কর্খন একত্রে থাকে, না, আলো শাধার কখন 
একসঙ্গে থাকেনা । 
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* ধাহা রাম তাহা কাম নহি, বাহ! কাম তাহা নহি রাম। 
তুলসীদাস ক্ৃত-দৌহা! ৷. 


উপসংহার | 


যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে উপনীত হওয়া যায়, তখন 
জ্বান কোথায় চলিয়া যায়! £ক আর তখন জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত 
হইবে? মুক্তি- উদ্ধার হওয়া, নির্ববাণ এ সবই তখন কোথায় 
চলিয়া যায়! এই ঈশ্বর-প্রেম সম্ভোগ করিতে পাইলে কে মুক্ত 
হইতে চাহে ? “ভগবন, আমি ধন, জন, সৌন্দর্য, বিষ্ভা, এমন কি, 
মুক্তি পর্যন্ত চাহি না। জান্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহেতুকী 
ভক্তি থাকে |” ভক্ত বলেন, “চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে 
ভালবাসি ।' তখন কে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করাবে ? কে ভগ- 
বানের সহিত অভেদভাব আকাঞ্ক্কা করিবে ? ভক্ত বঙুলন, আমি 
জানি, তিনি ও আমি এক, কিন্তু তথাপি আমি তাত। হইাতে আমাকে 
পৃথক্‌ রাখিয়া প্রিয়তমকে সান্তোগ করিব । প্রেমের জন্য প্রেম 
ইহাই তাভার সর্বেবাচ্চ শ্তখ | প্রিয়তমকে সান্তোগ কারবার জন্য 
কে না সহত্রবার বদ্ধ হইবে ? কোন ভক্তই প্রেম বাতীত অন্য 
কোন বন্ধ কামনা করেন না। তিনি স্বয়ং ভালবাসিতে চান--আর 
চান_-ভগবান যেন ত্রাহাকে ভালবাসেন । ঠাহার নিষ্কাম প্রেম 
যেন উজান বাঠিয়! ধাওয়া । প্রেমিক যেন নদীর উৎপত্তিস্থানের 
দিকে জোতের বিপরীতদিকে যান । জগৎ তীহাকে পাগল বলে। 
মামি জানি,কোন ব্যক্তিকে লোকে পাগল বলিত। তিনি উত্তর দিতেন, 
“বৃন্ধুগণ, লমুদয় জগ একটা বাতুলালয় । কে সাংসারিক প্রেম 
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লইয়া উন্স্ত। । কেহ নামের জন্য) কেহ হ যশের € জন্য, কেহ রি 
গগ্য, আঘার কেহ ঝ৷ মুক্তি বা স্বর্গের জন্য উন্মন্ত। এই বিরাট 
বাতুলালয়ে আমিও পাগল ৷ আমি ভগবানের জন্য পাগল । তুমি 
টাকার জন্য পাগল, আমি ঈশ্বরের জন্য পাগল। তুমিও পাগল 
আমিও তাহাই । আমার বোধ হয় আমার পাগলামিই সর্সেবাৎ 
রুষ্ট ।” প্রকৃত ভক্তির প্রেম এইরূপ তীব্র উন্মন্তত। আর উভার 
সম্মুখে আর সবই উড়িয়া যায়। সমুদয় জগণ্ড তাহার নিকট প্রম 
-কেবল প্রেমপুর্ণ প্রেমিকের চক্ষে এইবূপই প্রতীয়মান হয় । 
ঘখন মানুষের ভিতর এই প্রেম প্রবেশ করে, তখন তিনি অনন্ত 
কালের জন্য স্তুখী, অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়া যান। ভ্রগবশ 
(প্রমের এই পবিত্র উন্ম্ততাই কেবল আমাদের অন্তরস্ত সংসার 
বাধি অনন্তকালের জন্য আরোগ্য করিতে পারে। 
প্রেমের ধম্মে আমাদিগকে দ্বৈতবাদিভাবে আরম্ভ করাতে 5য়: 
ভগবান্‌ আমাদের পক্ষে আমাদের হইতে ভিন্ন, আর আমরা ও "তাত, 
হইতে আপনাদিগকে ভিন্ন বোধ করি | প্রেম উহাদের মধো আসিয়' 
উভয়ের মিলন সম্পীদন করে । তখন মানুষ ভগবানের দিকে আগ্রাসব 
হইতে থাকে আর ভগবান্ও মানুষের ক্রমশঃ অধিকতর নিকট 
বন্তী হইন্ভত থাকেন । মানুষ সংসারের সব সন্বন্ধ_যেমন পিতা 
মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রণয়ী প্রভৃতি ভাব লইয়া তাহার প্রেমেব 
আদর্শ ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে থাকেন । তাহার নিকট 
ভগবান এই সর্বপ্রকাররূপে বিরাজিত। আর তিনি তখনই 
উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হন, যখন তিনি নিজ উপাস্যদেবতাতে 


সির সাস্মিপ স্পিরিট ১ 


১২৬ ভক্তিযোগ । 


০ সানা পাস্পিস্পি টিসি পাস্পিশিিশাস্পিটিাসপি পিসি লি এ নাতি শিশ্ন শিপিং 


সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হইয়া যান । আমরা প্রথমাবস্থায় সকলেই নি. 
দের ভালবাসি । এই ক্ষুদ্র অহংঞএর অসঙ্গত ছাবা প্রেমকেও 
স্বার্থপর করিয়া তুলে । অবশেষে কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ 
হয়, আর এই ক্ষুদ্র অহং সেই অনন্তের সহিত একভূত ভইয়া 
গিয়াছে, দেখা যায় । মানুষ স্বয়ং এই (্রেমজোোক্ির সম্মুখে 
সম্পূর্ণরূপে পরিবণ্তিত হইয়া যান। তীাহ।র প্ুবেস অল্লাধিক 
পরিমাণে ষে সকল মলা ও বাসনা ছিল, তখন তাশ সব চলিয়। 
ঘায়। তিনি অবশেষে এই সুন্দর প্রাণমাতানো সহ্া অনুভব 
করেন যে, প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একই । 


সম্পূর্ণ । 


উদ্বোধন। 


'* স্বামী'বিবেকনন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-মঠ পরিচালিত মাসিক পত্র । 
মগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২২ টাকা। উদ্বোধন-কার্ধ্যালয়ে স্বাম' 
'ববেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই পাওয়া যায়। উদ্বেধন- 
গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ স্থবিধা। নিম়্ে দ্রষ্টব্য £__ 


ভদ্বোধন-গ্রন্থাবলী | 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত । 


পুস্তক । সাধারণের পক্ষে । উদ্বোধনশ্রাহকের পতক্ষ 
ইংরাজী রাজযোগ (২য় সংস্করণ ১২. ০ 
»» জ্ঞানযোগ ১১ যন্্্থ 
»» ভক্তিযোগ রর 1০ টি 
,, কর্্মযোগ রঃ ৮০ ০ 
»» চিকাগো বক্ততা (৪র্থ সংস্করণ ) 1%০ ./০ 
175 ১০101100 2110 1১111959101) 
০01 1২611051017 ১২. 8০ 
48 ১০৭৮ ০ 1২০110101) ১২ ০ 
1২০11510701 1,0৬০ 5০ | ০ 
5 81501 (200 90100) ) 0০ ০ 
[১৪178111378 ৬/০৩ 910. * 
11701051105 01) ৬০০71)08. 0৮/০ 1০ 
1৮৪11570101) 7170 15 11690110905 8০ 7০ 
€101151) 070 71555611501 ৬/৩ 55. 


1১9121701091)52, 1২91772311510072 
(21001 ০0161010) 
0% 1১, ০, 10910000491 7/০ //০ 
11 71250০ পুস্তকথানি ॥ৎ আনার লইলে পরমহংস রামু 
নামক একখানি পুস্তক বিনামুল্যে দেওয়া যায়। সি 


2৩ 


পুস্তক ৷ সাধারণের পক্ষে : উদ্বোধ্াহকের পক্ষে । 
বাঙ্গাল! রাজযোগ (৩য় সংস্করণ) ১২ 789. *০ 

১ জ্ঞানযোগ (এ) ১২ * এত 

, ভক্তিযোগ (৫ম সংস্করণ) 0০ 7 ০ 

»»  কর্্মযোগ (৪র্থ সংস্করণ) (যন্্স্ 

» চিকাগো বক্তৃতা (৩য় সংস্করণ) 1০ ০ 

» ভাব্বর কথা (২য় সংস্করণ। 1%০ 1০ 

পত্রাবলী (১ম ভাগ) হেয় সংস্করণ ৪০ 1০/০ 

», প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৩য় সংস্করণ) 1০ « 1৮০ 

,, পরিব্রাজক (২য় সংস্করণ, ০ ॥০ 

» বীরবাণী ০ 1০ 

» ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ) ২২ ১৮০ 

» বর্তমান ভারত (৩য় সংস্করণ) |০ রি 

, মদীয় আচার্ধাদেব 1০ 1০ 

, নওহঃলি বার ৩০ 5/০ 
ধন্ম-বিজ্ঞান ১২ /০ 
ভক্তি-রহস্য 1%/০ ॥০ 


ইরাক, উপদেশ ( পকেট এডিশন ?, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত 


ল্য 1০, ন্তা শাক্কনভাম্ান্ুবাদ, 


পণ্ডিত প্রমথনাথ ৮৮৭ 


নর দ ১1০. পাণিনীয় মভাভাষ্য, পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধায়ী অনুদিত 


মল্য ৩০ টাক । 


স্বামী সারদ:নন্দ প্রণীত ভারতে 


শক্তিপুজা ॥* আনা, উদ্বোধন- 


গ্রাহকের পক্ষে 1০ আনা, শর শ্লীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভ'ব-_পূর্বাদ্ 
১০, উদ্ধধনগ্রাহকগণের পক্ষে ১২ 

শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্রনাথ ঘোষ প্রণীত আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ*২২ টাকা । 

' এতদ্বাতাত মঠের যাবতীয় গ্রন্থ এবং শু॥রাম কৃষ্ণদেবের ও স্বামী 

£বংবকানন্দের নান! রকমের ফট) এবং ভা, টোন্‌ ছবি সর্বদা পাওয়া 


যাযু। 


ঠিকানা-_ 
উদ্বোধন-কাধ্যালয় । 
১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন 
বাগবাজার, কলিকাতা । 


